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শুভে�া বাত� া

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার
বর্ষপূর্তিতে জানাই আন্তরিক
শুভেচ্ছা,কামনা করি উত্তরোত্তর
শ্রীবৃদ্ধি, তৎসহ নির্ভিক নিরপেক্ষ
সংবাদ পরিবেশন এবং জনতার
দরবারে প্রতিষ্ঠিত কন্ঠের আসনে
অধিি�ত হওয়ার কামনায় রইলাম।

কিেশার কুমার নাথ
প্রাক্তন িবধায়ক, বড়খলা
তথা িবিশষ্ট সমাজেসবী, কাছাড় (আসাম)

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার
বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পথচলায় পূর্ণ
সমর্থন তৎসঙ্গে আন্তরিক
অভিনন্দন সহ শ্রীবৃদ্ধি কামনা
করছি।

বিপ্লব কাি� পাল
সহ-সভাপতি 
কাছাড় �জলা কিমটি, (িবেজিপ)

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার
বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পথচলায় পূর্ণ
সমর্থন এবং সহযোগিতা সহ
জানাই আন্তিরক অিভনন্দন।

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার
বর্ষপূর্তিতে জানাই আন্তরিক
অভিনন্দন, উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি
তৎসহ সামাজিক দায়বদ্ধতার
অংশীদার হয়ে নিজেকে ব্রতী করার
কামনায় রইলাম।

দীপায়ন চক্রবর্তী 
বিধায়ক, িশলচর (কাছাড়)

যুব বিচিত্রা এবং সারদা সংখ্যা পরিবারের
পক্ষ থেকে সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী
তথা শুভানুধ্যায়ী সহ সম্মানিত লেখকের
প্রতি রইলো আন্তরিক কৃ তজ্ঞতা । আশা
করি আমাদের এই উদ্যোগ অব্যাহত
রাখতে সকলের অনুপ্রেরণা এবং
সহযোগিতা পাবো, তৎসঙ্গে লেখক এবং
পাঠকসহ যুব প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে
সফল হবে আমােদর এই প্রয়াস।

রত্নজ্যোতি দত্ত 
মুখ্য উপদেষ্টা 

কৃ ষ্ণেন্দু পাল 
মন্ত্রী (আসাম সরকার)
পশুপালন , মীন এবং �ামীণ পূত�  দপ্তর।

যুব বিচিত্রা সাপ্তাহিক পত্রিকার বর্ষপূর্তি
উপলক্ষে জানাই আন্তিরক অিভনন্দন
কামনা করি নির্ভীক , নিরপেক্ষ এবং
সামাজিক দায়বদ্ধতার সহিত এগিয়ে
চলা।

যুব বিচিত্রা সাপ্তাহিক পত্রিকার বর্ষপূর্তি
উপলক্ষে জানাই আন্তিরক অিভনন্দন।
কামনা করি হিন্দুত্ববাদ , দেশভক্তি ও
দেশ মাতৃকার প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব
নিেয় এিগেয় চলা।

সুিজত ধর
সভাপতি 
আন্তঃ রাষ্ট্রীয় হিন্দু মহাসভা
(আসাম রাজ� কিমটি)

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার
বর্ষপূর্তিতে জানাই আন্তরিক
শুভেচ্ছা,কামনা করি উত্তরোত্তর
শ্রীবৃদ্ধি, তৎসহ নির্ভিক নিরপেক্ষ
সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজকে
সঠিক দিশায় নেওয়ার ব্রতে ব্রতী
হওয়ার কামনায় রইলাম।

মুন স্বণ�কার
সহ-সভােন�ী,
অসম প্রদেশ িবেজিপ।

প্রদীপ দত্ত রায়
বিিশষ্ট আইনজীবী
গৌহাটি হাইেকাট�  তথা সমাজেসবী।



শুভে�া বাত� া
সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার বর্ষপূর্তি
উপলক্ষে জানাই আন্তরিক
শুভেচ্ছা,কামনা করি উত্তরোত্তর
শ্রীবৃদ্ধি সহ সামাজিক দায়বদ্ধতার
সহিত এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত হোক
রইলো এই কামনা।

অনািমকা আচায��
বিিশষ্ট সমাজেসবী (হাইলাকািন্দ)

সূধন্যা সিনহা 
চেয়ারম�ান,
বরাক ভ�ািল িমিডয়া �ফারাম (িব.িভ.এম.এফ)

রাজ্য তথা বরাক উপত্যকার
সাংবাদিক বন্ধু রা সহ
শুভানুধ্যায়ী,লেখক পাঠক সবাইকে
জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, তৎসহ
কামনা করি সকলের অনুপ্রেরণা
সহযোিগতা।

প্রধান পষৃ্ঠেপাষেকর বাত� া

যুব িবিচত্রার এই সংখ�াটি বাংলা অনলাইন সািহত� পিত্রকার অন�তম �সরা সংেযাজন িহেসেব িনজস্ব
ময�াদা প্রিত�া কেরেছ। িনভু�ল আধুিনক বানান, উন্নত নান্দিনক িবন�াস এবং পিরশীিলত স�াদনার
কারেণ পিত্রকাটি িবেশষভােব আকষ�ণীয় হেয় উেঠেছ। প্রিতটি �লখার সেঙ্গ প্রাসিঙ্গক �রখািচত্র
সংেযাজন িবষয়বস্তুেক আরও প্রাণবন্ত কেরেছ।
প্রবন্ধগুলোর িবষয় িনব�াচন িচন্তাশীল ও সমেয়াপেযাগী, কিবতায় আধুিনক ভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট, আর
গল্পগুেলার ভাষা সাবলীল ও পাঠক�াহী। বুিদ্ধজীবী ও �দেশর শীষ� �নতৃেত্বর শুেভ�া বাত� া এই
সংখ�াটিেক একটি পূণ�াঙ্গ ইিতবাচক ভাবনার সারদ সংখ�ায় পিরণত কেরেছ।
সাংবািদক ও কলািমস্টেদর িচন্তামূলক পরামশ� পিত্রকার মােনান্নয়েন গুরুত্বপূণ� ভূিমকা �রেখেছ।
িবেশষত সাংবািদক রত্নেজ�ািত দত্ত �নতািজ সুভাষচন্দ্র বসুেক �কন্দ্র কের তঁার �লখায় দঢ়ৃ ও
�প্ররণাদায়ক বক্তব� উপ�াপন কেরেছন। মুখ� স�াদক সািন রােয়র কলাম পিত্রকার সামি�ক
দষৃ্টিভিঙ্গেক সুস্পষ্টভােব তুেল ধেরেছ।

ধন্যবাদােন্ত,
আশুতোষ দাস
অসম রাজ� সািহিত�ক পুর�ার প্রাপক, ২০২৫

শুভ দোল পূর্ণিমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা 

পবিত্র দোল উৎসব উপলক্ষে
পাঠক , গ্রাহক,লেখক সহ
শুভানু ধ্যায়ীদের জানাই
আন্তরিক �ীিত ও শুেভ�া।

-যুব িব�চ�া কতৃ� পক্ষ



শ্রদ্ধাঞ্জ�ল �াপন

অসমের হার্ট থ্রব দেশের খ্যাতনামা শিল্পীর প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি যুব বিচিত্রা
পরিবােরর পক্ষ �থেক।

জুিবন গাগ�

কবীন্দ্র পুরকায়স্থ শেখর ভ�াচায��
উত্তর পূর্বাঞ্চলের গেরুয়া দলের

স্থপতি তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
প্রয়ােণ শ্র�াঞ্জিল �াপন।

প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক
এর অকাল প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জ্ঞাপন।



সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রীয় পরামশ�দাতার কলেম

ভারেতর প্রজাতন্ত্র িদবস

কবিতা সংগ্রহ (ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ)

নিমপাতা

এ.বি িনেগটিভ

আমি িসেলেটর জামাই

শিক্ষা ও স্বা��-সং�ৃিত

নবজাতেকর কােছ অ�ীকার

শিল্প ও সং�ৃিতর দপ�ণ

খিড়িক �থেক িসংহ দয়ুার

ভারত �বিচত্র�েক গণতেন্ত্রর শি�েত রূপ িদেয়েছ: �মাদী

বিেবকানেন্দর িবেবক প্রসূত িকছু ভাবনা

বিসরেখ আজও জীিবত �নতাজীর উত্তরািধকার

কোিভড-১৯ সমেয় ইিতবাচক মানিসকতা ও আশার শি�

হস্ত তাঁ ত, হস্তকারু ও �রশম িশল্প

জনস্বােথ� সাধারণ জনগেণর উে�েশ�

পরিেবশ সংরক্ষণ ও প্রাসি�ক কথা

স্বপ্নপুরাণ

বাবা

সরস্বতী পূজার অন্তরােল পরব্রে�র উপাসনা

নেতৃত্ব-শূন�তা ও বরােকর রাজৈনিতক �নতারা

দেশত�াগ না মহািনগ�মন, দঘূ�টনায় মৃতু� না অন্তধ�ান?

গুড মর্নিং

ব্রেখটীয় নাট� িচন্তা ও বাদল সরকােরর িমিছল

সানি রায় 

রত্নজ্যোতি দত্ত 

আকাশ চৌধুরী

বিভিন্ন

প্রমথেশ ঘোষ

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

রূপালী মালাকার

পার্থঙ্কর চৌধুরী

ময়ুখ ভট্টাচার্য্য

অনিন্দিতা গুড়িয়া
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�নতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একজন �দেশর প্রাণ আর 'মা
সরস্বতী' হেলন িবদ�ার �দবী। একই িদেন পুণ� লে� ২৩�শ
জানুয়াির মা সরস্বতীর �যমন পূজাচ� নার িদনক্ষণ িঠক
�তমিন �নতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবার শুভ জন্মিদন, তাই
২০২৬ বষ� �যন এক ঐিতহ�পূণ� িবরল নিজর �াপন বষ� বলা
�যেত পাের। যা একটি ঐিতহািসক িদন ও শুভক্ষণ। আর
এইিদন আমােদর �প্ররণা �যাগায়। মা সরস্বতী িবদ�া বুিদ্ধর
�দবী অন�িদেক সুভাষচন্দ্র �যন একজন অমর পুরুষ
ত�ােগর প্রতীক। বীরত্ব ও সাহেসর প্রতীক তঁার এই জন্মিদন,
এবং সরস্বতী পূজার এই শুভক্ষেণ উৎস�গ�ত আমেদর যুব
িবিচ�া পি�কার িবেশষ সংখ�া "সারদা"। এই িবেশষ
সংখ�ার �মলবন্ধেন �বিচ��ময় �লখনীর মাধ�েম নব
প্রজন্মেক উৎসািহত করাই আমােদর লক্ষ�। �নতাজী
সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনাদশ� �থেক �দেশর প্রিত দািয়ত্বশীল
মেনাভাব িচন্তা �চতনা জািগেয় তুলেত উ�ুদ্ধ করাই আমােদর
লক্ষ�। �দেশর তথা পৃিথবীর �গৗরব অমর সন্তান �নতাজী
সুভাষচন্দ্র আজ নবীনেদরেক পথচলা এবং �দেশর  
সাব�েভৗমত্ব  রক্ষােথ�  ত�াগ  িশিখেয়  �দওয়া  মহাপ্রাণেদর

থেেক আমােদর িশক্ষা গ্রহণ এবং সরস্বতী �দবীর আশীব�াদ
িশক্ষাথ�সহ নব প্রজন্মেক আেরা উন্নত করার লেক্ষ�
আমােদর উেদ�াগ অব�াহত থাকেব। এছাড়াও রােজ�র
মুখ�মন্ত্রী ডঃ িহমন্ত িবশ্ব শম�া আমােদর এই উেদ�াগেক
স্বাগত জািনেয় �ীবৃিদ্ধ কামনা করার পাশাপািশ িতিন 'যুব
িবিচ�া' কতৃ� পক্ষসহ সকল পাঠকেদর জািনেয়েছন
অিভনন্দন।রােজ�র তথ� ও জনসংেযাগ মন্ত্রী িপযুষ
হাজািরকা এক বাত� ায় অিভনন্দন জািনেয়েছন 'যুব িবিচ�া'
এর এই উেদ�াগেক। দজুেনই কামনা কেরেছন 'যুব িবিচ�া'
আসাম তথা �দেশর িবকাশ ও উন্নয়েন গণতািন্ত্রক দায়বদ্ধতা
পালন কের ইিতহােসর স্বাক্ষী হওয়ার জেন�। তাই আমােদর
'যুব িবিচ�া' কতৃ� পেক্ষর তরফ �থেক মুখ�মন্ত্রী এবং
জনসংেযাগ মন্ত্রীর প্রিত রইেলা কৃতজ্ঞতা। তৎসে�
�লখকেদর সহেযািগতা এবং পাঠকেদর অনুেপ্ররণায় আমরা
উ�ুদ্ধ, আশা কির এই অনুেপ্ররণা প্রিতটা মুহুেত�  আমােদর
সে� থাকেব। আমরা িনভ�ক ও িচন্তাশীল সমাজেক এিগেয়
িনেত সহায়ক হওয়ার �চ�ায় ব্রতী থাকেবা।

সম্পাদকীয়

-সানি রায়
মুখ� স�াদক

এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই, যা আমার
হৃদয়ের খুব কাছের—ভাষাগত সম্প্রীতি।ভারত বহু ভাষা-
ভাষীর দেশ। ভারতীয় সংবিধান বাইশটি ভাষাকে স্বীকৃ তি
দিয়েছে, যদিও আরও অনেক ভাষা এখনো সেই স্বীকৃ তির
অপেক্ষায় রয়েছে। আমার বিশ্বাস, শিশুদের মুখে যে
ভাষাই শোনা যাক না কেন, প্রতিটি ভাষাই সমান সম্মান ও
যত্নের যোগ্য।
মাতৃভাষা মানুষের জীবনে একটি বিশেষ স্থান দখল করে
রাখে। এই অনুভূ তি শুধু আমাদের নয়, সারা বিশ্বের
মানুষের মধ্যেই আছে। তাই ভারতের নতু ন জাতীয় শিক্ষা
নীতি মাতৃভাষার গুরুত্বকে সামনে এনেছে। এই নীতির
মাধ্যমে সরকার ভারতীয় ভাষার প্রসার ঘটাতে চায় এবং
শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার যথাযথ সম্মান নিশ্চিত করতে
চায়। দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বিস্তার এই নীতির অন্যতম
প্রধান লক্ষ্য। এই চিন্তাভাবনা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়
একটি বড় পরিবর্ত ন এনেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা
ইংরেজি ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, যা
ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব। এক সময় অনেকেই মনে   

আধুিনক �বজ্ঞািনক জ্ঞান অজ� ন কিঠন হেব। িকন্তু
ইিতহাস আমােদর িভন্ন কথা বেল। ভারত প্রাচীনকাল
�থেকই জ্ঞান ও িবজ্ঞােনর সমৃদ্ধ ধারক। শূেন�র ধারণা
�থেক শুরু কের সংখ�াতে�র বহু িভি� প্রাচীন ভারেতই
গেড় উেঠিছল। 
আধুিনক িবজ্ঞােনর অেনক �মৗিলক ভাবনার উৎসও
আমরা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও গ্রে� খুঁেজ পাই।
এই কারেণই আমরা �দশীয় ভাষার শি�েত িবশ্বাস কির,
িবেশষ কের মাতৃভাষার শি�েত।

প্রথম প্রকািশত সংখ�াটি সরস্বতী পূজা এবং প্রজাতন্ত্র
িদবস সহ মকর সং�ািন্ত ও �ভাগািল িবহুেক �কন্দ্র কের
প্রকািশত হে�। একই সে� এটি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী
�নতািজ সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মিদেনর সে�ও িমেলেছ।
�নতািজ িছেলন আত্মিবশ্বাস, সাহস, আদেশ�র প্রিত অটল
িন�া এবং গভীর �দশেপ্রেমর প্রতীক। তঁার এই গুণাবিল
গেড় উেঠিছল িবদ�ার �দবী সরস্বতীর আশীব�ােদ। এই
আমরাও �নতািজর �সই আদশ� ও মূল�েবাধ অনুসরণ
করার �চ�া করিছ, যা িতিন সরস্বতী মােয়র িচরন্তন কৃপায়
অজ� ন কেরিছেলন। শুভেচ্ছান্তে

-রত্নজ্যোিত দত্ত

রাষ্ট্রীয় পরামশ�দাতার কলেম…
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২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটি
ভারতের জাতীয় জীবনে শুধু একটি আনুষ্ঠানিক
ছু টির দিন নয়; বরং এটি একটি ঐতিহাসিক ও
নীতিগত অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে দেখেন
দেশটির নাগরিকরা। মূলত, ১৯৫০ সালের ২৬
জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় এবং
দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার
সর্বোচ্চ কর্তৃ ত্ব জনগণের হাতে—এমন একটি
গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আইনি ও সাংবিধানিক
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ সালে
স্বাধীনতা অর্জ নের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এ
ধরনের রাষ্ট্রগঠন ছিল এক যুগান্তকারী অর্জ ন, যা
বহুভাষী, বহুধর্মী এবং বহুসাংস্কৃ তিক সমাজকে
ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করে।
ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের কেন্দ্রীয় তাৎপর্য হল
“সংবিধান”। তাদের সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম
বৃহৎ লিখিত সংবিধান হিসেবে পরিচিত। এতে
রাষ্ট্রের কাঠামো, ক্ষমতার ভারসাম্য, ন্যায়বিচারের
নীতি, মৌলিক অধিকার, এবং নাগরিক জীবনের
মৌলিক নিরাপত্তা—সবকিছু র রূপরেখা দেওয়া
আছে। একটি রাষ্ট্রকে শুধু ভূখণ্ড ও প্রশাসনিক
সীমানার সমষ্টি হিসেবে দেখলে চলবে না; রাষ্ট্রের
প্রকৃ ত পরিচয় গড়ে ওঠে তার আইন, ন্যায়নীতি
এবং নাগরিকের মর্যাদার ওপর। তাদের প্রজাতন্ত্র
দিবস তাই মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার প্রকৃ ত
অর্থ হলো নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্বকে স্বীকৃ তি
দেওয়া এবং আইনের শাসনের মাধ্যমে সমাজকে
পরিচালিত করা।ইতিহাস বলে, ভারতীয় সংবিধান
প্রণয়নের পেছনে ছিল দীর্ঘ আলোচনা, বিতর্ক , এবং
অভিজ্ঞতার সমন্বয়। সংবিধানসভা বিভিন্ন অঞ্চল,
ধর্ম, ভাষা ও শ্রেণির প্রতিনিধিদের মতামতের
ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক দলিল তৈরি করে। এই
দলিলের মূল দর্শন হলো—সব নাগরিক সমান;
রাষ্ট্র কোনো নাগরিককে ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ বা  
জন্মপরিচয়ের  কারণে  বৈষম্য  করবে  না;  এবং

ভারেতর প্রজাতন্ত্র িদবস: বহুৈবিচে��র সমােজ িভি� �হাক ঐক�
রাষ্ট্র পিরচািলত হেব প্রািত�ািনক িনয়েম, ব�ি�র
ই�ায় নয়। এ কারেণই প্রজাতন্ত্র িদবস �কবল
অতীেতর �গৗরবগঁাথা নয়, এটি রাষ্ট্র ও সমােজর
জন� একধরেনর �নিতক মাপকািঠ।প্রজাতন্ত্র িদবস
উপলেক্ষ প্রিতবছর িদি�র কত� ব�পেথ (Kartavya
Path) �য বণ�াঢ� কুচকাওয়াজ অনুি�ত হয়, তা
এই িদবেসর সবেচেয় দশৃ�মান আেয়াজন। সামিরক
বািহনীর কুচকাওয়াজ, প্রিতরক্ষা সক্ষমতার প্রদশ�ন,
িবিভন্ন রােজ�র ট�াবেলা, �লাকসং�ৃিত ও ঐিতেহ�র
উপ�াপনা—সব িমিলেয় এটি একিদেক জাতীয়
ঐেক�র প্রতীক, অন�িদেক রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার
প্রদশ�নী। িকন্তু এই আেয়াজেনর মম�াথ� উৎসেবর
উ�ােসর �চেয়ও গভীের—এটি নাগিরকেদর কােছ
একটি বাত� া: রােষ্ট্রর শি� তখনই অথ�বহ, যখন তা
সংিবধান ও জনগেণর কল�াণেক �সবা কের।
ভারতীয়রা মেন কেরন, এই িদনটি এক ধরেনর
আত্মসমােলাচনার সুেযাগও এেন �দয়। সংিবধােন
�ঘািষত “সাম�, �াধীনতা ও ন�ায়িবচার”—এই
আদশ�গুেলা বাস্তেব কতটা কায�কর, তা �ভেব �দখা
প্রেয়াজন। �য �কােনা গণতািন্ত্রক সমােজ �বষম�,
বঞ্চনা, সাম্প্রদািয়ক উে�জনা, দাির�� বা
রাজৈনিতক �মরুকরণ—এসব চ�ােলঞ্জ থাকেত
পাের।
িকন্তু প্রজাতেন্ত্রর �সৗন্দয� হেলা, তার হােত থােক
সংেশাধেনর পথ: গণমাধ�েমর �াধীনতা,
আদালেতর ভূিমকা, িনব�াচন ব�ব�া, এবং নাগিরক
সমােজর সি�য় অংশগ্রহণ। প্রজাতন্ত্র িদবস স্মরণ
কিরেয় �দয়—গণতন্ত্র �কােনা “চূড়ান্ত অব�া” নয়,
এটি প্রিতিদেনর অনুশীলন। আইনেক স�ান করা,
িভন্নমতেক সহ� করা, এবং ন�ায়েক প্রাধান� �দওয়া
—এই চচ� াগুেলাই একটি প্রজাতন্ত্রেক টিিকেয়
রােখ।অেনেক মেন কেরন, দিক্ষণ এিশয়ার
�প্রক্ষাপেট ভারেতর প্রজাতন্ত্র িদবস িবেশষ তাৎপয�
বহন কের। এ অঞ্চেলর বহু �দশই রাষ্ট্রগঠন,
গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবািধকােরর প্রে� নানা
বাস্তবতার মুেখামুিখ  ভারেতর অিভজ্ঞতা �দখায়—
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বহুবৈিচে��র সমােজ সংিবধান হেত পাের জাতীয়
ঐেক�র প্রধান িভি�। একই সে� এটাও সত�,
একটি শি�শালী সংিবধান থাকা মােনই সব
সমস�ার সমাধান হেয় যায় না; সংিবধােনর
�চতনােক জীিবত রাখেত লােগ দািয়ত্বশীল �নতৃত্ব,
শি�শালী প্রিত�ান, এবং সেচতন জনগণ। তাই
প্রজাতন্ত্র িদবস প্রিতেবশী �দশগুেলার কােছও
একটি বাত� া বহন কের—রাষ্ট্রেক শি�শালী করেত
হেল আেগ নাগিরকেক ময�াদা িদেত হয়, ন�ায়েক
প্রিত�া করেত হয়। আর একজন প্রিতেবশী রােষ্ট্রর
নাগিরক িহেসেব আমরাও তা িব�াস কির।প্রজাতন্ত্র
িদবস তরুণ সমােজর জন�ও একটি গুরুত্বপূণ�
িশ�া। তরুণরা অেনক সময় �াধীনতােক �াভািবক
ধের �নয়; িকন্তু �াধীনতার সে� দািয়ত্বও আেস—
অন�ােয়র িবরুে� দঁাড়ােনা, �ভাটািধকার প্রেয়াগ
করা, আইেনর প্রিত শ্র�াশীল থাকা, এবং সমােজ
মানিবকতা বজায় রাখা। আজেকর পৃিথবীেত
প্রযুি� ও সামািজক �যাগােযাগমাধ�ম মানুষেক
�যমন কাছাকািছ এেনেছ, �তমিন ভুল তথ�,
িবভাজন ও উে�জনাও বািড়েয়েছ। এ অব�ায়
সংিবধানিভি�ক নাগিরক মূল�েবাধ—সিহ�ুতা,
যুি�েবাধ, এবং মানবািধকােরর প্রিত শ্র�া—আরও
গুরুত্বপূণ� হেয় ওেঠ। প্রজাতন্ত্র িদবস তরুণেদর �সই
মূল�েবােধর িদেক িফিরেয় আনার একটি সুেযাগ।
সবেশেষ বলা যায়, ভারেতর প্রজাতন্ত্র িদবস তােদর
উৎসেবর পাশাপািশ একটি শপথও। আইেনর
শাসন, গণতন্ত্র, এবং নাগিরক ময�াদার শপথ। তাই
এই িদবেস শুধু কুচকাওয়াজ বা আনু�ািনকতা নয়;
এটি মেন কিরেয় �দয় �য রােষ্ট্রর িভি� হে�
সংিবধান এবং সংিবধােনর প্রাণ হে� জনগণ।
প্রজাতন্ত্র িদবেসর প্রকৃত সাথ�কতা তখনই, যখন
নাগিরকরা অিধকার ও দািয়ত্ব—দইু িদকই
সেচতনভােব পালন কের; প্রিত�ানগুেলা ন�ােয়র
পে� দঢ়ৃ থােক; এবং রাষ্ট্র পিরচািলত হয়
জনকল�াণ ও সােম�র নীিতেত।

-আকাশ চৌধুরী
ঢাকা (বাংলােদশ)
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কবিতা সংগ্রহ (ক)

পড়ন্ত িবেকল
আহা, িক সুন্দর, িক িমষ্টি!
সূেয�র এক িচমটি লাল আভা,
যেন ভিরেয় িদল চািরপাশ।
বহিেছ বাতাস মৃদ ুশনশেন।

দূর গগেন আেলা-আঁধাের
চাঁ েদর হািসমাখা ছিব।
মৃদ ুআঁধাের এক রাশ তারা
করিেছ ঝলমল।।

এ যেন এক, এক তারার তান,
ছড়া �বেঁধ িবহেঙ্গর দল খঁুিজেছ
আপন নীড়।
নিশীৎ রােত দরূ হেত দেূর
পেলাম খুেজ আপন িঠকানা।।

আবার এেসা িফের কাক ডাকা �ভাের
রঙ্গীন চাদর গায়,
জানালার ফঁাক িদেয়,
কিংবা সাহারার বুেক।।

অন্ধকার রােত আিম
রা�ায় �হঁেট চিল,

সঙ্গী আমার কুকুর িছল
গল্প কথা বিল।

কুকুরেক বিল আিম
�কাথায় থাক তুিম,

মাথা �নেড় কুকুর বেল
রা�ায় থািক আিম।

বিল আিম কুকুরেক 
�খেয়েছা িক তুিম,

�চােখর জল ঝের পেড়
�চেয় �দিখ আিম।

গল্প কথা বেল বেল
এেসিছ বািড়র পােশ,

থাক তুিম আমার বািড়
সদস� হেয় সােথ।

   একা রাত টাপুর টুপুর বৃষ্টি পেড়

আে�য়িগিরর িবষাক্ত লাভায় ভের �গেছ সভাস্থল;
অনথ� িচ�ায় �তামরা �হ রাজন এখন ও সমুজ্জ্বল। 

উন্নয়ন আজ ও িবেনাদন সােজ িপছু হঁােট গুটিপায়,
তবুও অেবাধ জনতারা আজ ও �তামােদর ই ক�ায়।

কলুর বলদ সদা ঘুের মের �চােখ ঠুিলপড়া িতিত�ায়;
খুেড়ার কেলেত �ঝালােনা সুফল সুিদেনর অেপ�ায়।

ভাগ�চে� �ঘারার �নশায় �ফঁেস,খেস �গেছ কত লাশ, 
রঙীন �চােখ �দেখিছল তারা, সবুজ পৃিথবীর আশ।
 
যাবার আেগেত, �জেন �গেছ তারা বৃথা সুিদেনর শাস, 
অজস্র পােপর িবষ আেপেল রেয়েছ মৃতু�দেূতর বাস। 

আপাত সরল �ােদেত গরল, িসরাজী পাণীয় খাস;
িবিচত্র কখন ও হেব না সিচত্র, সত� �হ �সলুকাস!

সত্য হে সেলুকাস 
-মনিকা অিধকারী -বিিচ�া িব�াস  -ইকবাল �হােসন �চৗধুরী

-গৌতম �ঘাষ

   মঙ্গলবার 
ভােবা, ঈশর �নই—�তামার শত্রুরা আেছ।
িচিকৎসক �নই, মগ� আেছ।
শহর, রাষ্ট্র, �প্রম িকছুই �নই।
একটা অিস্থরতা আেছ।
পুষেছা—দীঘ� ব�থার মেতা ভােলােবেস �ফেলেছা তােক।

�ভারেবলার শীত, রাজনীিত,
িজএসটির সংেশাধন িনেয় ভাবেছা না।
প্রিত মঙ্গলবার �য �মেয়টা ��শেনর িদেক যায়,
ভুেলই �গেছা তােক।

শুধু ঘ�াখােনেকর বৃষ্টিেত পঙ্গ ুহেয় আেছা,
শামুক হেয় আেছা।

�ুধা �নই।
কথা �নই। -কৃ ে��ু অিধকারী

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পেড়,
উেঠান �গল িভেজ।

চলেত পেথ আছাড় �খেয়,
�কামর �গল �ভেঙ।

উঠেলা �কঁেদ গলা �ছেড়,
পড়িশ এল ছুেট।

আহা বাঁচা, বড্ড ব�থা,
�কউ বা মুচিক হােস।
�বদ� এল বাক্স িনেয়,

ওষুধ িদল িলেখ।
ওষুধ �খেয় চুপটি কের,

থাকেব তুিম শুেয়।
�বদ� বাবু �চাখ রািঙেয়,

বেলন ভীষণ �রেগ।
সময় মেতা ওষুধ �খেল,

তেবই যােব �সের।
বড্ড ব�থা �কামরখানা,

সারেব বেলা িকেস।
শরীরখানা বড্ড কাবু,
জ্বলেছ ব�থা িবেষ।।
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অস্তরােগ পি�ম আকাশ লাল,
ফিরেছ নীেড় িবহগ আপন কুলায়;
রক্তজবার �কামল পাপিড়গুিল
শুকিেয় িগেয় পড়েব ঝের ধুলায়।

দিেনর আেলা িনেভ এেলা যখন
আকাশ িঘের সন্ধ�া নােম ঝুপ,
নিিমষহারা একটা–দেুটা তারা
আকাশ মােঝ উঠল ফুেট চুপ।

চাঁ েদর বুিড় চরকা কােট বেস,
খোকার �চােখ ঘুেমর আনােগানা;
গান ধেরেছ �শয়াল, িঝঁিঝঁেপাকা—
আঁধার মািনক �জানািক �মেলেছ ডানা।

গন্ধরােজর পুলক �জেগেছ মেন
অন্তরােলর গভীর �গাপন পেথ;
সুগেন্ধ ভের অ�াণ ধরণী,
চিরেচনা �সই িনভৃত সন্ধ�ারােত।

কবিতা সংগ্রহ (খ)

বািড়

আমার িনজস্ব �কােনা বািড় িছল না।
নিজস্ব বািড় থাকেল িশকড় গজায়,

শিকড় গজােল টান–

আমার �কবল তালা িদেয় চেল যাওয়া।

যােদর িশকড় আেছ, তারা আসেল গাছ
প্রতিটি পাড়ায় এমন অসংখ� গাছ আিম জািন!

বড় বড় কােলা কােলা বহুকােলর গাছ।

তারা িশকড় �ছেড় সের �যেত চায়,
পাের না।

তালা ঝুিলেয় �কেট পড়েত চায়,
পাের না।

আমি �কেট পিড়,
কেেট �কেট বহুদরূ চেল যাই।

বহুদূর বলতে যেখানে তাদের কোনো চূড়াও দেখা
যায় না।

শুধু এক আধবার কোনো এক পাড়ায় কখনো
ফিরে আসতে হয়। 

কোথাও একটা জানালা �খালা িছল
কোথাও এক �জাড়া �চাখ।

তােক বেল আিসিন, আিম িফের আসব।
গাছ নই, আিম পািখ

বলিিন, আিম িফের আসেত জািন।

-অনিি�তা গুিড়য়া

সায়াহ্নে 

-অভিিজৎ চক্রবত�
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মা
তোমার ভাষা বুিঝনা বেল মা
ভাষা আমার বািল হেয় ঝের যায়
আমি বািলেত �তামােক খঁুিজ
জল হয়ে িমেশ যাই হৃদেয় �তামার।

তু িম আেছা বেল
যে ভাষায় কথা বিল
সৃষ্টির আনেন্দ দিুল
সে ভাষা �তামার।

আমি জানি  না
বুিঝেতও যাই না
কী কের মােয়র ভাষায়
নৌেকা ভাসাও মেনর দিরয়ায়।

বাবার আদেরর ঝাপসা খাতায়-
আমার �শশব �লখা।
বাবাই িছেলন সারিথ
কোন যুে�র পেথ
রথের চাকা ডুেব যায় অনাগত �শশেব
কোন আঁধার �লখা আেছ ��েট �বাঝবার নয়।
শুধু �তামােক খঁুিজ �চােখর ভাষার ধারাপাত �দিখ মা।

বাবা �তা সমুদ্র
বুেক বািলর পাহাড়
নোনা জল দঃুখ ভালবাসার।

নদীর মত মা-
চুপচাপ সমেয়র সােথ �ভেস �গছ
একদিন বাবার বুেক িনি�েন্ত ঘুেমােব বেল

এত শত ভাবেত পাির না
শুধু �দিখ �চােখর জল �তামার হেয় ঝের পেড়

হাঁ টা পথ ফুেরাবার �শেষ
তোমােকই পােবা বেল মা-
নরম তুলতুেল পােয় �হঁেট যাই...
নদী সমুদ্র দ'ুিদেকই আেছা।
শান্ত বাতাস িচন্তা �নই ঘুম ঘুম �তামার আঁচেল।

ওগো আমার প্রােণর প্রভু,
তোমায় �যন ভুিলনা কভু।

তোমার জেন�ই বাঁিচ �যন আিম,
তু িম �য আমার প্রােণর �ামী।।

তু িম প্রভু িচন্তাচূড়া মিণ,
সৎ বুি� এেন দাও আিন।
হৃদয়ে জাগ্রত থােকা সদা,

তোমার নাম ঝংকৃত থাকুক সদা।।

তোমােক প্রণিম �ল �কাটি �কাটি বার
তথািপ না তৃি� আেস আমার।

জাগ্রত �থেকা সদা হৃদয়-মিন্দের,
আমার জীবন হউক �তামােকই িঘের।।

প্রভু  �হ-

মুহূ র্তে র মহাবিশ্ব 
আজকের িদনটাই অনন্ত—
মুহূেত� র ক্ষিণক দীপিশখা
অচেনা এক সুর  নীরব অন্তস্তেল ঝংকার �তােল,
বলে— থেমে যাও একটু ; দেখো, বাঁচো, গভীরভাবে অনুভব
করো।

গতকােলর �ান্ত ছায়া
আলোেত এেস িনঃশে� গেল যায়,
কারণ ছায়া কখেনাই আেলার প্রিতদ্ব�ী িছল না—
ছিল �কবল তার অস�ূণ� প্রিতফলন।

এই মুহূেত� ই ধরা থােক
জীবেনর অক্ষয় স্পন্দন—
যা িছল, তা �কবল অতীেতর বহমানতা; যা আসেব,
তা �কােনা অনামা দরূ তীর।

আজকের এই কু্ষদ্র কণা
হয়ে ওেঠ মহািবে�র গভীর প্রিতধ্বিন—
সময়ের িবভ্রম মুেছ িদেয়
জন্ম নেয় আেলািকত অিস্তে�র অপিরবত� নীয় সত�।

কবিতা সংগ্রহ (গ)

-সি�াথ� নাথ
-মধুিমতা দত্ত

-ডাঃ সুিজত কুমার িবশ্বাস
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কবিতা সংগ্রহ (ঘ)

 খোলা জানালা 
মেনর জানালার পদ� া,.
       �খােল �দখনা। 

     �থাকা �থাকা  �মেঘরা 
        �নেচ �বড়ায়।

 
     নীল আকােশর গােয়, 

      গােছর পাতায় িঝিকিমিক। 
     হাওয়ার মােঝ �খিলছ, 

       আনন্দ উ�ােস বালুকার গভীের।
 

    ঐক�তােন সুর ধের চড়াই গুিল, 
        গান �গেয় যায়। 

     �ান্ত পিথেক �মেঘর ছায়া তেল,
     আশ্য় টুকু  খঁুেজ িনেত চায়।।

ও দয়াময়, এ িক সােজ, 
প্রাণমােঝ তঁুহু িবরােজ। 

�হর, �শােভ কত তারা,
মম জীবেন তব সাড়া। 

জীবেন আর নািহ �ািন্ত, 
তব পদতেল কত শািন্ত। 

নািহ �শাক নািহ দঃুখ, 
সদানেন্দ তুিমই �মাক্ষ।

এ হৃিদমােঝ নািহ শ�া, 
মেন বােজ আনন্দ ড�া। 

নািহ ধন্দ আর নািহ মন্দ,
হৃদয় জেুড় শুধু আনন্দ।

এই জীবেন তুিম বােজা,
মিন্দরা লেয় সদা সােজা। 

নত িশের কর �জােড়
নিম আিম তব পদ'পের।।

বন্দনা গান

-গৌতম �ঘাষ
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-বিশ্বিজৎ �দ

তোমার সুদীপ্ত কন্ঠ আজও স্বাধীন স্বপ্ন খোঁজে চোখে মুখে, 
প্রত্যেকের চেতনার আকাশে উদ্ভাস নক্ষত্রের মতো  জেগে আছো  বুকে।

 
তু মি এক যুগোত্তীর্ণ একক কালের সঞ্জীবনী অমোধ সারথি 

তোমার জীবন চর্চা  উচ্চারিত সমাজ গড়ার আজ স্বপ্নাদ্য আরতি। 

তোমার কখনো  মৃত্যু  নেই চিরন্তনী তোমাকে কখনো  ভুলবে না কেউ,  
তু মি স্বদেশ মায়ের  বরেণ্য সন্তান আমাদের গর্ব সমুদ্রের ঢেউ, 
আকাশ প্রদীপ হয়ে আলো দাও  নিয়ত আদেশ� িনয়ত ভাষেণ

তু মি  আমাদের নেতাজি  ভারতবাসী তাই �রেখেছন হৃদয় আসেন।।

-আশুতোষ দাস

নেতাজী



শীতের দুপুর ঢিমে রোদ্দুর,
 ধরতে �গেলই পািলেয় যায়।
আলসে দুপুর ঘুম ভরপুর,

 আধবোজা �চােখ স্বপ্ন �দখায়।
একলা শালিখ করে চিক্  চিক্ ,
 এদিক ওিদক খুঁেট খুঁেট খায়।

দাদুর দুপুর রোদের খোঁজে,
 বারা�া �রিলেঙ এিগেয় যায়।
হলুদ শাড়ীতে সবুজ কিশোরী,
 মনের জানালায় দঁািড়েয় হায়।
রিটায়ার করা বড় জেঠুমণি, 

আরাম �কদারায় আেধাঘুেম চায়।
কিশোর দুপুরে ছাদের মাদুরে,
 রহস্য উপন�ােস মন হারায় |
রাস্তার বিজনে ধুনুরী দুজনে,

 ট্যাঁ েয়া ট�ঁােয়া ধুেন তুেলা �পঁজায় |
মায়ের হাতের বিকেলের চায়ে,
 অলস দুপুর ছলেক পালায় |

বিদায়ের সুর শীতের দুপুর,
 গোধুিল িবেকেল হািরেয় যায় ||

কবিতা সংগ্রহ (ঙ)

  আমাদের গ্রাম 

আমদের �ােম আেছন
অনেক �লাকজন,

নাম তার �রেখেছন,
পূব�পুরুষগন।

নানা জােতর �লাকজন
গ্রােম বাস কের,

মিেলিমেশ থােক সবাই
পরিবার হেয়।

গ্রােমর পােশ বেয় আেছ
ছোট একটি নদী,

নাম তার কাটাখাল
সােথ আেছ ধেলশ্বরী।

মাঠ ভরা ধানগুলি 
হেেল দেুল �নেচ,

পািখগুিল উেড় �বড়ায়
গ্রােমর চািরিদেক।।

সায়াহ্নে 

-ইকবাল �হােসন �চৗধুরী
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--গৌতম �ঘাষ

কেউ আমার ঘর �দেখ এেসেছ,
ধ্যানমগ্ন ঋিষ �যন—

যেন সব �খায়া �গেছ তার।

ডালপালায়, �শকেড় — মােয়েদর �শাক,
বাবােদর হাড়-মাংস।

মােঝ মােঝ হাওয়া লােগ পুেরােনা দরজায়,
হােড়র দরজা নেড়।

দু-একটা বাড়িত ছন �দােল উেঠ আমার �ভতর।।

ঘর

-কৃ ে��ু অিধকারী



কবিতা সংগ্রহ (চ)

অথচ �তামার সােথ পার হই নদী
স্পশ� কের �দেখা জল আিম তুিম

�ক বেলেছ রাখােলর কথা �জেন �গছ
িবষ পান কের �প্রেম পেড় আিছ আিম ।

 হাওয়া

হাওয়ার �ভতর িদেয় �য ি�নশট পাঠােল 
আিম একটুকুও বদলাইিন তােত

অথচ �তামার ঘর �নই হাওয়ায় হাওয়ায় 
�তামার রািত্র যাতনা আঁকা িচত্র ।

কত ঘর এখােন আেছ একটিও �তামার 
করেত পােরািন িবলািসতার ঝােল 

পুরেনা ছিবর মত তুিম যিদ পােশ থাকেত 
ভালবাসার প্রাসাদ �তামার আমার �প্রম থাকেতা ।

মুেঠােফান এফিব খুেল বেস আেছ পুরেনা �প্রম 
খািল হােত স্পশ� করা যায়না বেলই

 আজকাল অেন�র �খালা ছিব �দিখ 
তুিম সাদাকােলা ছিবগুিল পাঠােত পােরা ।

জীবেনর গল্প ছাড়া এখােন আর িকছু �নই �শষেমষ হাওয়ায় �তামার প্রিতকৃিত
�তামােকই �দই।।

 হাওয়া

বাবা মায় িশশু সূয� প্রণাম করেত �দেখিছ �ভার �বলা, 
মধ�াে� �দেখিছ �সই �যৗবন সূয� �থেক মা লুিকেয় ঘের ।

বাবা অবসেরর পের মধ�াে� ফসেলর �ক্ষত লালন করেতন ,
অথচ িহেসব হীন এক িবেকেল মা অস্ত �গেলন ।

মােয়র িপছু িপছু বাবা সূয� অেস্তর আেগই চেল �গেলন 
ও িকেসর এত টান িছল ,সূয� মা �ক হাওয়া িদেয় �প্রেম �ফেলিছল িকনা জািননা

তেব বাবা িঠক মােয়র �প্রেমই চেল �গেলন হাওয়ায় হাওয়ায় ছাই হয় ।
হাওয়া বুেক লাগেল, �টর পাই ,এইসব িকছু যা �তামােকও বলেত পািরিন কিবতা ।।

  হাওয়া

হাওয়া �তামার এত তুমুল চুম্বন
কি কের আপন কির িনেজর �ভতর ।
আমার শরীর ভরে জীবিত আগুন 
ছুঁ েয় িদেল রুমকূেপ জােগ তর তর।

এখনো রাতটা বািক, িদেনর আেলায়
তোমার উপি�িতর গঁা �ঘেঁষ চলিছ।
এ বেলা না হয় ,অিভমান ছুেড় িদেল
তাপ �সেখ �সেখ সূয� হেতই চাইিছ।

অপেক্ষার যাবতীয় কক্ষপেথ ফুল,
পাহািড় স��ার �ােণ, ইতস্তত আিম।
কােক �ডেক বিল এই আকােশর কথা
অক্ষর ফু রিয়ে গেলে কথা হবে দামি ।

  হাওয়া

ঘরে একা �রেখ �যেত পািরনা �তামােক
মোঠুেফােন যিদ �কউ িবিডও কনফােরন্স কের।

বাইের �গেলই যিদ �স মেন মেন ভােব,হােস,
এই সেই �লাক যার �গাপন �কৗট উলঙ্গ �দেখিছ।

এ তে আমার িকছুই আেস যায় না ,এই �ভেব
যােক তুই �দেখ �গিল ,আিম তাের হােত ছঁুেয় –

লালন কির প্রিতিদন , িনিবড় অরেণ� হাত বুিলেয়
ঘুম পাড়াই প্রিতরােত,আত্মহত�া করেত পাির না তাই।

প্রেেমর আগুন হাওয়া এভােবই আটেক রােখ
এভােবই ভােলাবাসায় অেনক জেল পুেড় ছাই হয়
আমি তাই িনি�ে� �বিরেয় যাই আকােশর কােছ
প্রেম ,হাওয়া হয়ে গায়ে লেপটে থাকে সারাদিন।

  হাওয়া

পোশাক বদেল িনেল িব�াপন �শষ
বাইের �ভতের শুধু মুগ্ধ হই আিম।
তোমাদের চেহারায় বদলের ঢেউ 
একি ঘের দজুনার মন দ্রুতগামী।

মানিচেত্র শুেয় আেছ িনখঁুত রাতটা
যােক তুিম কৃষ্ণ বেল �ডেক যাও ঘের ।

হলুদ দপুুর ডুেব থােক �চােখ �চােখ
মরুঝড় �খেল যায় �বদনার চেড়।

-বা�া চক্রবত�
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ধম�পুর �ামটা িছল ভাির অ�ুত। �ােমর সবাই �যন
এেককটা �ধাঁয়া তুলসীপাতা। মুেখ মধু, মেনও মধু।
এেক অপেরর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কােরা �কােনা
�দাষ-ত্রুটি �চােখ পড়েল িমষ্টি কের এিড়েয় যায়।
িমটিং-িমিছল, আেলাচনা-সভা, সবিকছুেতই �কবল
ভােলা ভােলা কথা আর সুন্দর স্বে�র �বসািত। এই
�ােমরই এক প্রােন্ত একা বাস করেতা অিনব�াণ।
�ােমর সবাই তােক আড়ােল িনমপাতা বেল। কারণ
তার মুেখ িমষ্টি কথা িছল না। �স যা �দখেতা, যা
বুঝেতা, �কােনা রাখঢাক না কের স্পষ্ট বেল িদেতা।
তার কথাগুেলা িছল �তেতা, ওষুেধর মেতা। তাই
সবাই তােক এিড়েয় চলেতা। �কউ তার সােথ
িমশেত চাইেতা না, পােছ তােদর িনখঁুত
ভােলামানুিষর মুেখাশটা �তেতা কথার আঁচেড় খুেল
যায়। একবার বষ�ার আেগ �ােমর সবাই িমেল নদীর
ধাের একটা মাটির বাঁধ �দওয়ার পিরকল্পনা
করেলা।
�ােমর মাতব্বর হািসমুেখ বলেলন, আমরা সবাই
িমেলিমেশ কাজ করেল এমন সুন্দর বাঁধ হেব �য
এক �ফঁাটা জলও �ােম ঢুকেব না। সবাই হাততািল
িদেয় উঠল। তখনই িভেড়র মধ� �থেক অিনব�াণ
বেল উঠল, শুধু মাটির বাঁধ িদেয় লাভ হেব না।
গতবােরর �চেয় এবার নদীর ��াত �বিশ। বাঁশ আর
বস্তা িদেয় বাঁধ না িদেল, প্রথম ঢেলই সব �ভেস
যােব। কথাটা �শানামাত্র সবার মুখ কােলা হেয়
�গল। মাতব্বর িবরক্ত হেয় বলেলন, 'ঐ শুরু হেলা!
আ�া বুঝিছ অিনব�ােণর মুেখ খািল অলক্ষেণ কথা।
আমােদর সবার একতার উপর ভরসা রােখা, সব
িঠক হেব। সবাই অিনব�াণেক �নিতবাচক বেল দেূর
�ঠেল িদেলা। হািসমুেখ নাচেত নাচেত তারা মাটির
বাঁধ �তির করেলা। অিনব�াণেক �কউ ডাকলও না।
অিনব�াণ চুপচাপ সব �দখল। তারপর িনেজর
জমােনা িকছু টাকা িদেয় বাঁশ আর কেয়কটা বস্তা
িকেন আনেলা। একা একাই  �ােমর  সবেচেয় দবু�ল
অংশটায়, তার িনেজর �ছাট্ট  �খতটার  পােশ,  রাত 

 জেগে বাঁশ পুঁতে, বস্তা ফেলে ছোট একটা মজবুত
বাঁধ তৈরি করতে লাগলো। গ্রামের লোকেরা তাকে
দেখে হাসাহাসি করতো, পাগলটা নিজের জন্য
আলাদা করে বাঁধ বানাচ্ছে দ্যাখো? এরপর একদিন
সত্যি সত্যিই ঘোর বর্ষা নামলো। তিন দিনের টানা
বৃষ্টিতে নদী ফুঁ সে উঠলো। রাতের বেলা প্রবল স্রোতের
প্রথম ধাক্কাতেই গ্রামের সবার আদরের মাটির বাঁধটা
হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো। দেখতে দেখতে বন্যার
জল ঢু কে ফসল নষ্ট করতে লাগলো। সবার মুখে
তখন হাহাকার। মিষ্টি কথা বলা মাতব্বরের মুখটাও
শুকিয়ে আমসী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গ্রামের
একটা অংশ তখনও শুকনো। যেদিকটায় অনির্বাণের
বানানো সেই ছোট আর কু ৎসিত বাঁধটা ছিল, স্রোতের
ধাক্কা সামলে সেটা তখনও দাঁ ড়িয়ে আছে। তার
তেতো সত্য কথাটা সেদিন গ্রামের একটা বড়
অংশকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।
ভোরবেলা যখন জল কিছু টা নামল, গ্রামের লোকেরা
বিধ্বস্ত হয়ে দেখলো তাদের সাধের ফসল ভেসে
গেছে। আর এক কোণে অনির্বাণের রক্ষা করা সবুজ
খেতগুলো মাথা উঁ চু  করে দাঁ ড়িয়ে আছে। সবাই তখন
লজ্জিত পায়ে এগিয়ে গেল অনির্বাণের দিকে।
মাতব্বর মাথা নিচু  করে বললেন, 'আমরা ভুল
ছিলাম অনির্বাণ। তোমার কথাই ঠিক ছিল। তোমার
তেতো কথাই আমাদের জন্য আশীর্বাদ ছিল।'
অনিব�াণ �ান্ত শরীের বাঁধটা �মরামত করেত করেত
শুধু বলেলা, যা হওয়ার হেয় �গেছ। এখন সবাই
িমেল বািকটা বাঁচােনার �চষ্টা করুন। পেররবার �থেক
শুধু িমষ্টি কথায় ভুলেবন না। �সিদন ধম�পুেরর মানুষ
বুঝেত পারেলা �য, �ামশুদ্ধ সবাই �ধাঁয়া তুলসীপাতা
�সেজ থাকেলও, সমােজর জন� একজন �তেতা
িনমপাতারও প্রেয়াজন হয়। কারণ �সই �তেতা স্বােদর
মেধ�ই লুিকেয় থােক আসল উপকার, আসল
আেরাগ�।

-প্রমেথশ �ঘাষ
 ধম�নগর (ি�পুরা)

নিমপাত�
গল্প
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কয়েকজন লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে
দেখেছি, সারাদিন প্রায়ই অনাহারে অর্ধাহারে শুকনো
মুড়ি চিবিয়ে, লাল চা পান করে, বিড়ি টেনে ধোঁয়া
উড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে। তার শ্রমের সমস্ত অর্থ
পত্রিকার কাজে ব্যয় করতে। কী এই লিটিল
ম্যাগাজিন? গৌরবহীন, প্রত্যাশাহীন নির্মোহ স্বার্থহীন
এক সাহিত্য মাধ্যম?
...তৈমুর খান / ২৭.১১.২০২৪]

বৈকািলক আ�ায় জয়দীেপর মুেখ খবরটা শুেন
অয়ন চিকেত আনমনা হেয় িগেয়িছল। মেন মেন
ভাবল �ছেলটিেক �স অনায়ােস রক্ত িদেয় সাহায�
করেত পাের। প্রিত িতন মাস অন্তর মানবতার
তািগেদ �স িনয়িমত িবেন পয়সায় রক্তদান কের
হাসপাতােল িগেয়। এবার না হয় �সই অসুস্থ
�ছেলটির জন�ই �স রক্ত �দেব, পিরবেত�  নািক
টাকাও পাওয়া যােব িকছু।

হোয়াটসঅ�ােপ িব�ািপত িঠকানা অনুযায়ী �স
পেরর িদনই িন�দ�ষ্ট হাসপাতােল িগেয় হািজর হয়
�ডানার িহেসেব। অসুস্থ �ছেলটির বািড়র
�লাকজনেদর �চােখর িদেক তািকেয় অয়েনর মেন
হেয়িছল তারা �যন িবস্মেয় অিভভূত এেকবাের।
কারণ এিব �নেগটিভ রেক্তর গ্রুপ �য বড়ই দ�ু�াপ�!
এই অমূল� িজিনসটি �য এত সহেজ পাওয়া যােব,
তা িছল তােদর ধারণায় কল্পনার অতীত।

রক্তদান শেষে গড়িয়ায় কোনও এক জনবহুল
রেস্তোরাঁয় ঢু কে অয়নকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল
কত টাকা পেলে সে খুশি হবে?
অয়ন নি���ধায় জবাব িদেয়িছল— মাত্র হাজার
পঁােচক টাকা �পেলই তার ইেচ্ছ পূরণ হেত পাের।

অপরপক্ষের কৌতূ হলী প্রশ্ন – এত অল্প টাকা দাবি
করার অর্থ?
— সেটা আমার একান্তই ব�িক্তগত।

মহামারি কোভিডের জন্যে চাকরির সাথে সাথে তাঁ র
সুসম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি টাকার অভাবে বন্ধ
হয়ে গিয়েছিল। আর মাত্র একটা সংখ্যা প্রকাশ
করতে পারলেই তার লেখা ধারাবাহিক উপন্যাসটি
স�ূণ� হেত পাের। �সই মুহূেত�  তার মাথায় �কবল
এটাই ঘুরপাক খািচ্ছল।

সেিদন িবেকেল রেকর বনু্ধরা শুেন বেলিছল – তুই
একটা আস্ত আহাম্মক বুঝিল! পাটি� যখন সচ্ছল
িছল, তখন এই সুেযােগ একটা চাকির �চেয় িনেত
পারিতস।

-আমার রেক্তর গ্রুপটা �যমন সৃষ্টিছাড়া, আমার
স্বভাবটাও অেনকটা �সই রকম। সুতরাং কারও
দয়ায় �বেঁচ থাকাটা আমার পে� মৃতু� সমান।

(লেখক পরিচিতিঃ দিল্লীবাসী  সাহিত্য মনস্ক বাঙালি
। বিভিন্ন  পত্র-পত্রিকায় �ছাট, বড় অণুগল্প ও প্রবন্ধ
প্রকািশত হয়।)

-অভিিজৎ মুেখাপাধ�ায়

এ. বি. নেগেটিভ 
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সর্বপ্রথম স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, আমার
বিবাহের প্রাক্কালে আমার পিতৃকূ ল বা মাতৃকূ ল কোন
কূ লের সঙ্গেই শ্রীহট্টের কোন সম্পর্ক  ছিল না ।
শ্রীহট্টবাসী বাঙালি সম্প্রদায় ভূক্ত কোন প্রাণী যে
এই পৃথিবীর বাসীন্দা হতে পারে সেই ধারনাটুকু
পর্যন্ত আমার ছিল না । ছিল না অনেক বয়স পর্যন্ত
অর্থাৎ আমার কলেজ জীবন পর্যন্ত । বোধোদয়
হয়েছিল অনেক পরে যেদিন প্রথম শুনতে পাই
দিল্লীর শ্রীহট্ট সম্মেলন সম্পর্কে  । আমার এই
অজ্ঞানতাই বোধহয় আমার জীবনের ভবিতব্য হয়ে
দাঁ ড়িয়েছিল । বলতে বাঁধা নেই, আমি অধুনা
শ্রীহট্টের জামাই । বিবাহ পরবর্তী কালে  সবচেয়ে
প্রথম অবাক হয়েছিলাম ওদের আলাপচারিতা শুনে
। ওদের কথা শুনে মনে হয়েছিল যেন দক্ষিণ
ভারতের কোন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে । একটি
শব্দও বোধগম্য হচ্ছিল না । বাপের জন্মে কারোকে
ওই ভাষায় কথা বলতে শুনিনি । ওই ভাষা শোনার
পর মনে মনে ভাবছিলাম কে বলবে “আঃ মরি
বাংলা ভাষা”! আমার নিজেকে তখন লুইস ক্যারল
সৃষ্ট এ্যালিস মনে হচ্ছিল রীতিমতো । ভাবছিলাম
কোন ওয়ান্ডার ল্যান্ডে ঢু কে পড়লাম আবার !      
         এবার আসি খাবারের প্রসঙ্গে । বাঙালীদের
রান্না জগৎ বিখ্যাত তাতে কোন সন্দেহ নেই ।
পুরুষরা যেমন খাদ্যরসিক মহিলারা তেমনই রন্ধন
পটিয়সী । রান্নায় তাঁ দের কোন আলসেমি নেই ।
সারাটা দিন তাঁ রা অক্লেশে রান্নাঘরে কাটিয়ে দিতে
পারেন, এমনটাই ধারনা জন্মে গিয়েছিল আমার
শ্বাশুড়ি মাকে দেখে । মনে হয়েছিল পুরুষদের
রসনা তৃ প্তি করানোর জন্যই বোধহয় বিধাতা পুরুষ
নারীদের সৃষ্টি করেছিলেন বিশেষ করে সিলেট
সম্প্রদায় ভূক্ত নারীদের । অধিকাংশ সিলেটি
মহিলাদের সতর্ক  দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই
অনুমান করা যায় যে, তাঁ রা নিজেদের কখনো মানুষ
হিসেবে গন্য করেন না বরং সারাটা দিন ব্যাপী
মেশিনের মতো কাজ করতেই  ভালোবাসেন । 

বিরামহীন পরিশ্রম করতে এরা চির অভ্যস্ত । সংসারে
ছোট-বড়, আপন-পর সবার প্রতি থাকে তাঁ দের
মমতাময়ী দৃষ্টি । কারোর প্রতি কোন পক্ষপাতীত্ব নেই
। যেন সকলের প্রতি তাঁ র নিবেদিত প্রাণ । সবার সুখে
তিনি সুখী । রাণ্ণায় তাঁ দের অপরিসীম ধৈর্য । তাঁ দের
জীবনে ব্যক্তিগত সখ-আহ্লাদ বা চাহিদা বলে কিছু
নেই । সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় তাঁ দের জীবন যাত্রা ।
‘যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ নিঃশেষে করিব তাহা দান’
সিলেটি মহিলাগণ এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিতা । শুধু যে
গৃহকর্মে নিপুনা হন তা কিন্তু নয় তাঁ রা লেখাপড়াতেও
হন অনন্যা । সেই কারণে তাঁ দের জীবনে মিথ্যে মেকি
স্টাইলের বড়ই অভাব । আমার জীবনের ব্যক্তিগত
অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে বাধ্য যদি গৃহকোনে
লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখতে চান তাহলে অতি অবশ্য
সিলেটি মহিলাকে জীবন সঙ্গিনী করা অবশ্য জরুরী
। সকল সিলেটিদের ঘরে ঐতিহ্যবাহী পানের সরঞ্জাম
আজও দেখতে পাওয়া যায় । তাঁ দের সকল
সকর্মতার মাঝে প্রয়োজন শুধু মুখে এক খিলি পান
ও নিজহস্তে তৈরী উদোক্তা সহ। শুধু নিজেরা নয়
পারিপার্শিক সকল সদস্যদের নিজ হাতে পান বানিয়ে
খাওয়ানো তাঁ দের কাছে এক বিরাট আত্মতুষ্টি স্বরূপ ।
এই প্রশংসার একমাত্র দাবিদার সিলেটি মহিলারা ।
অন্যান্য প্রাদেশিক মহিলাদের তুলনায় তাঁ রা খুবই
সুগৃহিনী হন । তাঁ দের মতো রকমারি সুস্বাদু মিষ্টি তৈরী
করতে পারেন না অনেকেই । 
শুটকি আর সিলেটি এই দুটো শব্দ একে অপরের
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত । একটিকে বাদ দিয়ে
অন্যটির কথা কল্পনাও করা যায় না । এই দুনিয়ায়
কত প্রকারের শুটকি আছে তার সঠিক হিসাব নিতে
গেলে কোন শ্রীহট্টবাসীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত । এই
ব্যাপারে তাঁ রাই হলেন প্রকৃ ত এনসাইক্লোপিডিয়া।
তাঁ রা মাছের চেয়ে শুটকি মাছের ভক্ত বেশি এটা
নিঃসন্দেহে কবুল করা যায় । তাঁ দের বিচারে শুটকি
মাছের পদ মানে যেন ‘রয়্যাল ডিস’! তাঁ দের কাছে
বস্তুটি এতটাই প্রিয় । 

আমি সিেলেটর জামাই
বিেশষ �লখা
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িবেয়র পের আমােক শুটিক মােছর পদ খাইেয়
আপ�ািয়ত করার উে�েশ� তঁােদর মেধ� �য পিরমান
আগ্রহ ও অপার �কৗতূহল লক্ষ� কেরিছ তা �ভালা
যােব না �কানিদনও । আমােক অনুপ্রািণত ও
উৎসািহত করার অিভপ্রায় তঁােদর মুেখ বার�ার
বলেত শুেনিছ – রীিতমেতা উপােদয় খাদ� । শুটিক
মােছর পদ হেল তঁারা নািক এক থালা ভাত সাটিেয়
িদেত পােরন ।

শুেন যারপরনাই আিম িকি�ৎ অবাক হেয়িছলাম ।
মেন মেন ভাবিছলাম আমােক শুটিক খাইেয়
ব�াি�ইজম কের িসেলটিভূক্ত করার চক্রান্ত এই সব
। রাণ্ণার আেগ যখন গরম জেল �শাধন পূব�ক
শুটিক �সদ্ধ করা হয় তার �য মেনারম সুবাস তােত
অণ্ণপ্রাসেনর ভাত উেঠ আসার উপক্রম হয় িকন্তু
আমােক যথাসাধ� সান্ত্বনা প্রদান স্বরূপ বলা হেয়িছল
– রাণ্ণার আেগই একটু যা গন্ধ, রাণ্ণার পের আর
থােক না । যতই �হাক উেপক্ষা করেত পািরিন
কথাটা । বলেত বাঁধা �নই �খেত বেস অেনক
অনুেরাধ উপেরাধ সে�ও পােত তুলেত পািরিন ।
ি�ধা হি�ল অফুরন্ত ।

আরও একটি িবষয় �যটা আমার দষৃ্টি আকষ�ণ
করেত সক্ষম হেয়িছল �সটা হেলা তঁােদর �লখাপড়া
সংক্রান্ত ব�াপার । দিুনয়ার সমগ্র বাঙািলেদর মেধ�
িসেলট সম্প্রদায় ভূক্ত মানুেষরা অিধকাংশই ভীষণ
�মধাবী হন । যা অন� �কান জািতর মেধ� িবরল ।
তঁারা স্বভােব অতীব নম্র-ভদ্র-অমািয়ক ও শান্ত
প্রকৃিতর । তঁােদর মেধ� স্বাথ�বুিদ্ধ খুব কম �সই
কারেণ তঁারা কাউেক ঠকােত পােরন না বরং এর
িবপরীতটাই সংঘিঠত হয় তঁােদর �ক্ষেত্র। িসেলটিরাই
বাঙািলেদর মেধ� একমাত্র জািত যারা িনেজেদর
মেধ� আপন মাতৃভাষা িসেলটি ব�তীত অন� ভাষায়
বাত� ালাপ করেত পছন্দ কেরন না । এই ব�াপাের
তঁােদর সে� একমাত্র তুলনীয় মদ্রবাসীগণ ।

আেরকটি লক্ষনীয় িবষয় তঁােদর আ�ীয়তােবাধ ।
তঁােদর আ�ীয়তােবাধ এতটাই প্রখর ও ঘিনভূত �য 

সম্পর্ক  সূত্র খঁুেজ পাওয়া যায় না । লতায় পাতায়,
শাখা-প্রশাখায় এতটাই িব�ৃত �য হিদষ পাওয়া
কিঠন কার সােথ �ক িক ভােব যুক্ত । মদ্রবাসীরা
�যরূপ িনেজেদর পিরচয় িদেত িগেয় িপতার নাম,
িপতামেহর নাম, প্রিপতামেহর নাম, �জলার নাম,
গ্রােমর নাম �যাগ কেরন িঠক �তমিন িসেলটিরা
কােরার পিরচয় প্রদান কােল যখন বলেত শুরু
করেবন তখন তঁােক থামােনা দায় হেয় পেড় । �যমন
আমার কােছ আমার শাশুিড় মা কােরার পিরচয়
িদেত িগেয় একবার বেলিছেলন – �তামার শ্বশুেরর
মাসতুেতা িদিদর িপিসতুেতা শাশুিড়র মামােতা
�বােনর �সজ �দওর । পিরচয় কিরেয় �দওয়ার পের
করমদ� ন �শেষ ঠাহর করেত পাি�লাম না �স
আমার �ক হন ? �কান সম্পক�  সূত্র ধের তঁােক
সে�াধন কির ? আিম এখেনা িবস্ময়াভূত ।

এটা একমাত্র শ্রীহট্টবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
         বরিশােলর প্রিত আমার মেন একটি সূক্ষ্ম
দবু�লতা িছল । মেন-প্রােণ আিম বিরশাল �প্রমী
যিদও তঁােক আিম কখেনা �চােখ �দিখিন । বাবার
মুেখ বিরশাল সম্প�ক�ত গল্প শুেনই তঁার �প্রেম পেড়
িগেয়িছলাম । আমার জন্ম িবহােরর পাটনা শহের ।
িপতার কম�সূেত্রর ফেল িকছুকাল অিতবািহত হেয়েছ
রঁাচী ঝাড়খে� তারপর ১৯৬৮ সাল �থেক অদ�াবিধ
িদ�ীবাসী । আিদ িনবাস বিরশাল হওয়ার কারেণ
িনেজেক ভীষণ গ�ব�ত মেন হেতা । কারণ গায়ক
নিচেকতা, অিভেনতা উৎপল দত্ত, রিব �ঘাষ, িমঠুন
চক্রবত�, িবখ�াত তবলা বাদক রাধাকান্ত নন্দী এরা
সকেলরই আিদ বািড় বিরশাল । মেন মেন ভাবতাম
বিরশালই একমাত্র �ান �যখান �থেক নািম-দামী
ব�িক্তে�র উ�ান সম্ভব । পরবত� কােল আমার ভুল
�ভে�িছল যখন জানেত �পেরিছলাম স্বয়ং �চতন�
মহাপ্রভু �ীহেট্টর বাসীন্দা িছেলন । চরমপ�ী
স্বাধীনতা সংগ্রামী িবিপনচন্দ্র পাল িছেলন �ীহেট্টর
�লাক এবং সুগায়ক িনম�েলন্দ ু �চৗধুরী এবং আেরা
অেনেকই �ীহট্টবাসী বাঙািল ।

-অভিিজৎ মুেখাপাধ�ায়
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শি�া ও �াস্থ�-সং�ৃিত

একটি দেশ বা সমােজর সামিগ্রক উন্নিতর মূল িভি�
হেলা তার িশক্ষা ও �াস্থ� ব�বস্থা। িশক্ষা মানুষেক �ান,
সেচতনতা এবং মূল�েবাধ প্রদান কের, আর �াস্থ�
সং�ৃিত মানুষেক সুস্থ, কম�ক্ষম ও জীবনমুখী কের
�তােল। এই দইুটি এেক অপেরর পিরপূরক; একটির
ঘাটিত অন�টির পূণ� িবকাশেক বাধাগ্রস্ত কের।

শি�া: মানিবক িবকােশর শি�

শিক্ষা শুধুমাত্র তথ্য অর্জ নের মাধ্যম নয়; এটি
চরিত্রগঠন, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও নাগরিক
দায়িত্ববোধ শেখায়। একজন শিক্ষিত মানুষ সমাজে
নেতৃ ত্ব দিতে পারে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে মূল্যায়ন করতে
পারে এবং নিজের অধিকার–দায়িত্ব সম্পর্কে  সচেতন
থাকে।
 বর্ত মান িবেশ্ব প্রযুি�, িব�ান ও তথ�প্রযুি� দ্রুত
পিরবত� নশীল। তাই শুধু প্রথাগত িশক্ষায় নয়, বরং
দক্ষতািভি�ক িশক্ষা, িডিজট�াল সাক্ষরতা ও জীবনমুখী
িশক্ষার ওপর গুরুত্ব �দওয়া জরুির। একটি শি�শালী
িশক্ষা-ব�বস্থা একটি প্রজন্মেক কম�ক্ষম, সাং�ৃিতকভােব
সমৃদ্ধ এবং িবশ্ব প্রিতেযািগতায় সক্ষম কের �তােল।

স্বাস্থ�-সং�ৃিত: সুস্থ জীবেনর মূলিভি�

“স্বাস্থ্যই সম্পদ”—এই সত্য বহু পুরোনো হলেও সময়ের
সঙ্গে এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে। একটি সুস্থ জাতি
কর্মক্ষম, শান্তিপূর্ণ এবং উৎপাদনশীল। স্বাস্থ্য-সংস্কৃ তি
বলতে কেবল চিকিৎসা সুবিধাই বোঝায় না; বরং
পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, নিরাপদ পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য,
ব্যায়াম এবং রোগ প্রতিরোধের সচেতনতা—সবই এর
অংশ।
 বিেশষ কের �ুল–কেলেজ �াস্থ� সেচতনতার িশক্ষা
বাড়ােনা জরুির, যােত �ছাটেবলা �থেকই িশশুরা সিঠক
খাদ�াভ�াস, পিরচ্ছন্নতা ও িনয়িমত ব�ায়ােমর গুরুত্ব
বুঝেত পাের।

শি�া ও �াস্থ�—দইুেয়র সমন্বয়

একটি জািতর উন্নয়েন িশক্ষা ও �াস্থ� পরস্পরেক
শি�শালী কের। িশিক্ষত সমাজ সহেজ �াস্থ�িবিধ �মেন
চেল, কুসং�ার �থেক দেূর থােক এবং িনেজর ও
পিরবােরর সুস্থতার ব�াপাের সেচতন থােক। আবার সুস্থ
জনেগাষ্ঠীই িশক্ষার সুেযাগ ও শ্রমশি�েক সিঠকভােব
ব�বহার করেত পাের।
সরকাির প্রিত�ান, িবদ�ালয়, পিরবার এবং সমাজ—
সবাইেক একসে� কাজ করেত হেব িশক্ষার মােনান্নয়ন,
�াস্থ�েসবার িবস্তার এবং মানুেষর মেধ� �াস্থ�সং�ৃিত
গেড় তুলেত।

উপসংহার

শিক্ষা ও �াস্থ�-সং�ৃিত একটি সমৃদ্ধ, সেচতন এবং উন্নত
জািত গঠেনর িভি�। তাই আমােদর প্রেত�েকর দািয়ত্ব
হেলা িশক্ষা গ্রহণ, �াস্থ� সেচতনতা বৃিদ্ধ এবং সমােজ
সুস্থ–সেচতন পিরেবশ গেড় �তালা। মানিবক মূল�েবাধ,
সুস্থ �দহ এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই পাের আগামী
প্রজন্মেক এক আেলািকত ভিবষ�ৎ উপহার িদেত।

-রূপালী মালাকার (শিি�কা)
শ্রী ভূিম �জলা, আসাম।
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রবীন্দনােথর ‘সভ�তার সংকট’ প্রবে�র মূলভাব
হেচ্ছ—মানবসভ�তা �কবল বািহ�ক অগ্রগিত, শি�
ও �ভােগর িবস্তাের সিত�কার সভ� হয় না;
�নিতকতা, মানবতা ও ন�ায়েবাধ হারােল �সই
সভ�তা অবশ��াবী ভােব সংকেট পেড়। পা�াত�
সভ�তা িব�ান ও শি�েত উন্নত হেলও �লাভ,
সা�াজ�বাদ, যুদ্ধ ও �শাষেণর কারেণ মানিবক
মূল�েবাধ �থেক িবচু�ত হেয়েছ—এটাই সভ�তার
প্রকৃত সংকট। রবীন্দনােথর মেত, বত� মান সভ�তার
মূল সংকট পারমাণিবক �বামার মেধ� নয়, বরং
মানুেষর িচ�ার দীনতা ও নীিতহীনতার মেধ� িনিহত,
যা জীবেনর মূল�েবাধেক ভুিলেয় িদেয়েছ।

প্রযুি�-সব�স্ব আজেকর পৃিথবীেত দটুি িবষয়—
অথ�াৎ Anthropocentrism (মানুষেকিন্দকতা)
বনাম Ecocentrism (প্রকৃিত তথা
পিরেবশেকিন্দকতা)—এই দটুি গুরুত্বপূণ� ভাবনার
‘দ্বন্দ্ব অহ�ন�শ’। অ�ানে�ােপােস��জম মেত
মানুষেক প্রকৃিতর ��ষ্ঠ জীব এবং প্রকৃিতর িনয়ন্ত্রক
িহেসেব ধরা হয় এবং সমস্ত রকেমর প্রাকৃিতক
উপাদানেক (�যমন, বন, নদী, প্রাণী, খিনজ সম্পদ)
মানুেষর আ�থ�ক উন্নয়ন ও সুখ-স্বাচ্ছে��র উপকরণ
িহেসেব ব�বহার করা হয়। আজকাল আকছার
�চােখ পেড় �য, িশ�ায়েনর নােম িন�ব�চাের বন
উজাড় বা পাহাড় �কেট সব�ত্র নগরায়ণ হেচ্ছ—এ
সবিকছুই অ�ানে�ােপােস��জম মানিসকতার
ফসল, �যখােন প্রকৃিতর দীঘ�েময়ািদ ক্ষিতর িবষয়টি
উেপিক্ষত �থেক যায়। িবপরীেত, ইেকােস��জম
মেন কের �য মানুেষর মেতাই গাছ, পশু, নদী ও
পিরেবেশর িনজস্ব মূল� ও অিধকার িঠক ততটুকুই,
যতটুকু মানুষ িহেসেব আমােদর রেয়েছ। এ �দেশর
ম�ায় পঁাচ হাজােররও �বিশ পুেরােনা �বিদক
সভ�তা রেয়েছ; িশরা-উপিশরায় তা বেয় চেলেছ।
পুেরােনা এই �দশীয় সং�ার ‘সেব� ভবন্তু সুিখনঃ…’
ভাবনারই  পৃষ্ঠেপাষক।  অতএব �যটা  দঁাড়ােলা, তা

সোজােসািজ কের বলেল বলেত হয়—আজেকর
সভ�তা দটুি আড়াআিড় পেথর মেধ� দঁািড়েয়! এই দইু
দষৃ্টিভি�র সংঘাত আমােদর সামেন প্রশ্ন �তােল—মানুষ
িক সিত�ই প্রকৃিতর মািলক, নািক তার দািয়ত্বশীল অংশ
মাত্র?

এবার আেরকটি প্রাসি�ক িবষয় িনেয় আেলাচনা করা
যাক। ‘জীবৈবিচত্র�’ বলেত সাধারণত উি�দ, প্রাণী,
িবিভন্ন অণুজীব এবং অজস্র প্রজািতর মেধ� িজনগত
�বিচত্র�সহ লক্ষ লক্ষ জীবন এবং বাস্তুতন্ত্রেক �বাঝায়।
জীবৈবিচেত্র�র সমস্ত উপাদান মানবসভ�তার জন�
িবিভন্ন অত�াবশ�ক সামগ্রী (�যমন, খাদ�, ওষুধ
ইত�ািদ) তথা পিরেবশগত ভারসাম� বজায় রাখার
�ক্ষেত্র সহায়ক ভূিমকা পালন কের। অপরিদেক,
জীবৈবিচেত্র�র ক্ষিত িবশ্বব�াপী ছিড়েয়-িছটিেয় থাকা
মানুষ তথা অন�ান� প্রজািতর প্রাণীেদর স্বাস্থ�েক হুমিকর
মুেখ �ফেল। এর ফেল মানুষ এবং অন�ান� জীেবর
�ক্ষেত্র অসুখ-িবসুেখর প্রবণতা বৃিদ্ধ পায়। WWF-এর
২০২২ সােলর Living Planet Report (LPR)
জলবায়ু সংকট এবং জীবৈবিচত্র� �াস—এই দইু
সংকটেক একই মু�ার ‘এিপঠ-ওিপঠ’ বেল অিভিহত
কেরেছ। এই িরেপােট�  �দখা �গেছ �য ১৯৭০ সাল �থেক
প্রজািতগুেলার সংখ�া গেড় ৬৯ শতাংশ �াস �পেয়েছ
এবং এই ধারা অব�াহত। এেত আরও বলা হেয়েছ �য
প্রায় ১০ লক্ষ উি�দ ও প্রাণীর প্রজািত িবলুি�র—
অথ�াৎ পৃিথবীর বুক �থেক িচরতের হািরেয় যাওয়ার—
আশ�া রেয়েছ। প্রিতেবদেন এটাও উে�খ রেয়েছ �য
সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধােরর প্রেচ�া বৃিদ্ধর মাধ�েম এই
সংকটগুিল প্রশিমত করা �যেত পাের। জীবৈবিচেত্র�র
ক্ষয়ক্ষিত শুধু একটি পৃথক প্রজািতর অিস্তত্বেকই িবপন্ন
কের না, বরং মানুেষর �বেঁচ থাকার জন� প্রেয়াজনীয়
সূক্ষ্ম পিরেবশগত ভারসাম�েকও �ভেঙ �দয়। একটি
সুস্থ বাস্তুতন্ত্র জলবায়ু িনয়ন্ত্রণ কের, বায়ু ও জল
পিরেশাধন কের, ফসেলর পরাগসংেযাগ ঘটায় এবং
�রাগবাহী জীব িনয়ন্ত্রেণ সাহায� কের।

নবজাতেকর কােছ অ�ীকার
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অতএব সমেয়র আেবদন ‘জীবৈবিচত্র� পিরকল্পনা’
(Biodiversity Plan) গ্রহণ করা। এই
পিরকল্পনা সবার সহেযািগতা িনেয় কাজ কের �যেত
আগ্রহী। সরকাির িবভাগ, আিদবাসী জনেগাষ্ঠী,
���ােসবী সংগঠন, ব�বসায়ী-মহল তথা প্রিতজন
ব�ি� ও প্রেত�ক জনেগাষ্ঠীেক এই পিরকল্পনা
বাস্তবায়েন সি�য় �যাগদান ও অবদান রাখেত
উৎসািহত করা জরুির। প্রেত�েক িনজ িনজ ভূিমকা
পালন করেল �সই উেদ�াগগুেলার সামষ্টিক ফল
জীবৈবিচত্র� সংরক্ষেণর �ক্ষেত্র িনি�তভােবই
ইিতবাচক প্রভাব �ফলেব। আমােদর বুঝেত হেব—
পিরেবশ ও জীবৈবিচত্র� রক্ষা শুধু সরকার, এনিজও
বা িব�ানীেদর দািয়ত্ব নয়; এটি আমােদর সবার
সি�িলত দািয়ত্ব। �ানীয় গাছ লাগােনা, �াি�ক
ব�বহার কমােনা, সবুজ নীিতর পেক্ষ কথা বলা
িকংবা এই িবষয়গুেলা সম্পেক�  অন�েদর সেচতন
করা—প্রিতটি প্রেচ�াই গুরুত্বপূণ�।

অতএব এটি শুধু একটি আেবদন নয়, বরং সবার
প্রিত এক আন্তিরক আ�ান। আপনার চারপােশর
পিরেবেশর দািয়ত্ব িনন। িনেজর কাব�ন ফুটিপ্রন্ট
সম্পেক�  সেচতন হন। আপনার পিরবার, ব�ু ও
প্রিতেবশীেদর পৃিথবীর অিভভাবক হেয় উঠেত
অনুপ্রািণত করুন। িশশুেদর প্রকৃিতর সে� সংেযাগ
�াপেন উৎসাহ িদন। �ানীয় ও �বিশ্বক সংরক্ষণ
উেদ�াগেক সমথ�ন করুন। পিরেবশ রক্ষার জন�
�দেশর ক্ষমতার অিলেন্দ থাকা নীিতিনধ�ারকেদর
সবুজ পথ অবলম্বেন উৎসািহত করুন। যতটুকু
সম্ভব, পিরেবেশর �ােথ� গঠনমূলক কােজ সবাইেক
সািমল হেত উ�ুদ্ধ করুন, যােত বত� মােনর
পাশাপািশ আগন্তুক প্রজন্মগুেলার জন� আমরা
একটি সুন্দর পৃিথবী �রেখ �যেত পাির। মেন
রাখেবন—

আমােদর শুধু একটিই জীবন্ত গ্রহ, একটিমাত্র
পৃিথবী।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায় সুর মিলিয়ে হোক
আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার—
 “এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক’রে যাব আমি…
নবজাতেকর কােছ এ আমার দঢ়ৃ অ�ীকার।

-পার্থঙ্কর চৌধুরী
অধ্যাপক, আসাম িবশ্বিবদ�ালয় ।
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কথক সম্রাট পি�ত িবরজ ু মহারাজ: নৃত�-অ-
নৃেত�র �সতুবন্ধন

কথক সম্রাট পিণ্ডত িবরজ ুমহারাজ তঁার
নৃত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁ ছে দেওয়ার
শিল্পী। 
পণ্ডিত িবরজ ুমহারাজ – এই নামটি �কবল একজন
মহান নৃত�িশল্পীর নয়, বরং এমন একজন িশল্পীর,
িযিন কথেকর কিঠন আি�কেক সাধারণ মানুেষর
হৃদেয়র কাছাকািছ এেনিছেলন। তঁার অবদান শুধু
নৃত�কলায় নয়, বরং নৃত� পিরেবশেনর দশ�ন এবং
িশক্ষণ পদ্ধিতেত এক নতুন িদগন্ত খুেল িদেয়িছল।
প্রায় ৫০০ শেব্দর এই রচনাটিেত তঁার �সই অসামান�
অবদান এবং নৃত�-অ-নৃেত�র মেধ� �সতুবন্ধন �তিরর
�কৗশল িনেয় আেলাচনা করা হল।

মহারাজিজ িছেলন একাধাের নৃত�িশল্পী,
�কািরওগ্রাফার এবং িশক্ষক। িকন্তু তঁার সবেচেয় বড়
�বিশ�� িছল – জীবনেক িশেল্পর সে� িমিশেয়
�দওয়ার ক্ষমতা। আমার ব�ি�গত িশক্ষা গ্রহেণর
অিভজ্ঞতা �থেক �দেখিছ, িতিন কীভােব প্রকৃিতর
সাধারণ িবষয়গুিলেক নৃেত�র ভাষায় রূপান্তিরত
করেতন। একটি পািখর ডাক বা একটি িবড়ােলর
�হঁেট যাওয়া, এগুিল তঁার কােছ �কবল শব্দ বা চলন
িছল না, বরং তােলর এক-একটি নতুন ‘�বাল’।

সাধারণ মানুষ যখন কথকের জটিলতা দেখে মুগ্ধ
হলেও পুরোপুরি বুঝতে পারত না, তখন মহারাজজি
তাঁ দের কাছে পৌঁ ছে যাওয়ার জন্য এক অসাধারণ
কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি প্রাত্যহিক
জীবনের আনন্দকে – যেমন, ফু চকা খাওয়া বা গরম
কচু রির স্বাদ – নৃত্যের ‘মুদ্রা’ এবং ‘ভাব’-এ ফু টিয়ে
তুলতেন। তিনি যখন রসগোল্লা বা মিষ্টির কথা
বলতেন, তখন তাঁ র মুখমণ্ডলের ভাবভঙ্গি এবং
হাতের সঞ্চালন সেই মুহূ র্তে র তৃ প্তিকে এমনভাবে তু লে 

ধরত �য, দশ�েকর মেন  হত  �যন  তঁারাই  �সই �াদ
অনুভব করেছন। এই সহজীকরেণর মাধ�েম িতিন
নৃত�েক �কবল পিণ্ডতেদর গিণ্ড �থেক �বর কের এেন
আপামর জনসাধারেণর ‘খাবার �টিবল’-এর গেল্প
পিরণত কেরিছেলন।

তঁার সবেচেয় যুগান্তকারী উ�াবনগুিলর মেধ�
অন�তম িছল ‘িগনিত’ (গণনা/numericals)
ব�বহার কের তাল �বাঝােনার পদ্ধিত। কথেকর ছন্দ
বা লয় (rhythm) যখন জটিল ‘টুকরা’ বা ‘পরন’-
এর আকাের আেস, তখন অ-নৃত�িশল্পীেদর পেক্ষ তা
�বাঝা অসম্ভব হেয় দঁাড়ায়। িকন্তু মহারাজিজ অত�ন্ত
সহজভােব, ‘১, ২, ৩, ৪’ এই সংখ�াগুিল ব�বহার
কের, নৃেত�র প্রিতটি পদেক্ষেপ তালেক দশৃ�মান কের
তুেলিছেলন। িতিন �দখােতন, কীভােব একটি ‘�তহাই’
(rhythmic cadence) �কবল গািণিতক
িবন�াসমাত্র, যা একই সে� সুশৃঙ্খল ও নান্দিনক।
এই ‘িগনিত’-র মাধ�েম িতিন এমন একটি সাধারণ
ভাষােক নৃত� পিরেবশনার মে� এেনিছেলন, যা
দশ�কেক তােলর গভীের প্রেবশ করেত সাহায� করত
এবং তঁােদর করতািল িদেত উৎসািহত করত।

মহারাজজী কথকেক একটি জীবন্ত, �াস-প্র�াস
�নওয়া িশল্পরূেপ প্রিত�া কেরিছেলন। তঁার হাত ধের
কথক �কবল মিন্দেরর বা রাজসভার চার �দওয়ােলর
মেধ� আবদ্ধ থােকিন, বরং তা সাধারণ মানুেষর হািস-
কা�া, প্রকৃিত এবং জীবেনর প্রিতচ্ছিব হেয় উেঠিছল।
তঁার িশক্ষণ পদ্ধিত এটাই প্রমাণ কের �য, প্রকৃত িশল্প
�কবল দক্ষতার পিরচায়ক নয়, বরং মানুেষর সে�
মানুেষর সংেযােগর মাধ�ম। িবরজ ু মহারাজিজ এই
�সতুবন্ধন কেরই কথকেক এক নতুন যুেগ প্রেবশ
কিরেয়েছন, �যখােন নৃত�িশল্পী এবং অ-নৃত�িশল্পী
উভেয়ই একই আনেন্দর ভাগীদার।

িশল্ সং�ৃিতর দপ�ণ

-ময়ুখ ভ�াচায��
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কিন্তু সময় বদলায়। জীবেনর চাকা কখন �য �কান পেথ
ঘুের যায়, তা �বাঝা যায় না। িববাহ সূেত্র আিম �সই
�ছাট্ট �াম �থেক �সাজা �পৗছঁলাম �দেশর রাজধানী—
িদি�েত। �য শহরেক এতিদন �কবল ভূেগােলর বইেয়র
ম�ােপই �দেখিছ, হঠাৎ কেরই �সটা হেয় উঠল আমার
নতুন বাস্তবতা। প্রথেম মেন হেয়িছল �যন ভাষা, সং�ৃিত,
অভ�াস—সবিকছুর ��াত উে�ািদেক বইেছ। চারপােশ
অবাঙািল আর তােদর অজানা ভাষা অজানা সং�ৃিত।
অেচনা রাস্তা, ব�স্ততা আর যািন্ত্রকতার থাবা—এসেবর
মােঝ কীভােব �যন িনেজেক গুটিেয় �রেখিছলাম।

কিন্তু সমেয়র সে� সে� বুঝলাম, বাঙািল পিরচয়টা
আমােক যতটা আঁকেড় ধের আেছ, আিমও ততটা তােক
আঁকেড় ধের আিছ। িদি�র বুেক বাইশটা বছর কাটিেয়
আজ আিম এক প্রবাসী বাঙািল। চারপােশর মানুষ যখন
িহি� বা অন� ভাষায় কথা বেল, তখনও আমার �চতনার
গভীের বাজেত থােক রবীন্দ্রস�ীেতর সুর, মেন পেড়
িপেঠপুিলেত ভরা �পৗষ সং�ািন্ত, বা �চত্র মােসর গাজন
এবং ঝঁােপর মাচা �থেক �ভেস আসা ঢােকর শব্দ।
আমার বাঙািলয়ানা আমােক কখনও �ছেড় যায়িন। বরং
এই দরূে�র মেধ�ই �সটা আরও স্পষ্ট হেয় উেঠেছ।

পি�মবে�র দিক্ষণ চি�শ পরগনার এক অখ�াত,
প্রত�ন্ত �ােমর �মেয় আিম। জন্ম, �বেড় ওঠা,
পড়ােশানা—সবই �সই মাটির গন্ধমাখা �ােমই।
চারপােশ প্রিতকূলতার অেনক �দওয়াল িছল, িকন্তু
�সই �দওয়াল আমােক আটেক রাখেত পােরিন।
বরং �সই প্রিতকূলতার �ভতর িদেয়ই ধীের ধীের
গেড় উেঠিছল আমার চিরত্র, আমার লড়াই করার
শি�, আর পৃিথবীেক �দখার স্বতন্ত্র দষৃ্টিভি�।

�ছাটেবলায় আমােদর �াম মােনই িছল কঁাচা রাস্তা,
িনস্তব্ধ িবেকল, ধুেলা জমা মাঠ, খেড়র �াণ, আর
সেন্ধ নামেল দেূর �কাথাও �ভেস আসা সন্ধ�া শঙ্খ
ধ্বিনর সােথ হারেমািনয়ােমর সুর। খাবার জেলর
জন�  একটিমাত্র টিউবওেয়ল, িবদ�ুেতর অিনয়িমত
ঝাপটা, �ােমর �মলায় ঢােকর তােল �নেচ ওঠা মন
—সবই �যন এক �সানািল সমেয়র �ৃিত হেয়
আজও বুেকর �ভতর �গঁেথ আেছ। তখন আমােদর
কােছ িবলািসতা বলেত িছল �ুেলর নতুন বই,
পূেজায় নতুন জামা, তাও আবার �কান বছর হেতা
�কােনা বছর হেতা না, আর িছল মােঝ মােঝ মােয়র
হােতর লুিচ-আলুর দম। িকন্তু �সসব �ছাট �ছাট
প্রাি� �য কতটা বড় আনে�র িছল, �স কথা আজ
বুঝেত পাির।

�সই প্রত�ন্ত এলাকার প্রিতকূল পিরি�িতর মেধ�ও
পড়ােশানা, নাচ, গান, আবৃি�—জীবেনর প্রিতটি
িশল্পচচ� ার প্রথম পাঠ িনেয়িছ। িশক্ষক িছেলন খুব
কম এবং অেনক দেূর দেূর, িকন্তু সবার ভােলাবাসা
আর আন্তিরকতা িছল অগাধ। মাটির ঘের বেস
�হিরেকেনর আেলায় অনুশীলন করা, কখেনা এক
হঁাটু কাদায় আবার কখেনা ধুিল ধুসর পােয় �হঁেট
�হঁেট �ুল �থেক বািড় �ফরা, িবেকেলর �খলাধুলার
পর হঁািপেয় ওঠা শরীর—এসবই িছল আমার
�শখার অমূল� মঞ্চ।

খিড়কি থেেক িসংহ দয়ুার

সারদা সংখ�া ২০২৬| পৃ�া ১৮

প্রবন্ধ



িনেজর পড়ােশানা, িনেজর গান, আর সেব�াপির
িনেজর �লখা—এসবই �যন আমােক প্রিতিদন নতুন
কের িচিনেয়েছ। ব�স্ত শহেরর মেধ�ও যখন আিম
রােতর অন্ধকাের িলখেত বিস, মেন হয় �সই �ােমর
পুকুরপােড়র হাওয়া এেস গাল ছঁুেয় �গল। আিম
�যন আবার িফের যাই �ছেলেবলার িদগেন্ত �ঘরা
সবুজ মােঠ, �সই অেচনা সাদািসেধ মানুষ গুিলর
খঁাটি হািস- কা�ার মােঝ।

আজ আিম িহেসব করেত বিস—�ােমর জীবেন কী
হািরেয়িছ, আর আজ কী �পেয়িছ।

�ােম হািরেয়িছ সহজ আনে�র স্বাদ, মানুেষ মানুেষ
িনঃস্বাথ� সম্পক� , িনভৃেত বাঁচার শািন্ত, প্রকৃিতর
অদশৃ� সুর। �সখােন িছল সমেয়র ধীর গিত,
বাতােস �ভেস থাকা ফুেলর গন্ধ, আর প্রিতটি
সাজােনা-�গাছােনা সকাল। হািরেয়িছ �সই
িনেভ�জাল িনরাপ�া, �য িনরাপ�ায় ভর কের
আমরা �ছাট্ট আয়তেনর পৃিথবীেতও স্বপ্ন �দখেত
িশিখ।

অন�িদেক আজেকর শহুের জীবেন �পেয়িছ
সুেযােগর িদগন্ত, আত্মপ্রকােশর স্বাচ্ছ��, িনেজর
�যাগ�তােক তুেল ধরার মঞ্চ। �পেয়িছ িনেজর শি�
�চনার সাহস, নতুন সং�ৃিত �দখার অিভজ্ঞতা, আর
িনেজর পিরচয়েক আরও দঢ়ৃ করার অবকাশ।
যিদও এখােন সম্পক� গুেলা অেনক সময় যাি�ক
হয়, তবুও িনেজর আত্মিব�াসেক বাড়ােনার মেতা
পিরেবশও িকন্তু আেছ।

তবু, সব িমিলেয় �দখেল বলেতই হয়—আিম দেুটা
পৃিথবীেকই ভােলাবািস। �ােমর মাটির গন্ধ আমােক
িশকেড়র কথা মেন কিরেয় �দয়, আর িদি�র
িবশালতা আমােক ডানা �মলেত �শখায়। আিম
একসে� দ’ু�টারই সন্তান—িশকড় ও ডানার সমন্বেয়
�তির এক যাযাবর আত্মা।

আজ যখন জীবনেক িফের �দিখ, মেন হয়—প্রিতটি
হারােনাই আসেল নতুন িকছু পাওয়ার ইি�ত। �াম
আমােক িদেয়েছ সরলতা, আর শহর িশিখেয়েছ
লড়াই। দ’ু�য়র িমলেনই আিম আজেকর আিম।
আর এই "আিম"—�লখা, গান, পিরশ্রম আর
অধ�াবসােয়র মধ� িদেয় িনেজর অিস্তত্বেক খঁুেজ
পাওয়ার �চ�া করেছ—আজও, প্রিতিদন।

-অনিি�তা গুিড়য়া
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ভারত তার সামািজক, সাং�ৃিতক ও ভাষাগত
�বিচ��েক গণতেন্ত্রর দবু�লতা নয়, বরং শিক্তেত
পিরণত কেরেছ। �াধীনতার সময় অেনেকই �য আশ�া
প্রকাশ কেরিছেলন, �দশ তা ভুল প্রমাণ কেরেছ।

জানুয়ারী মােস রাজধানীেত অনুি�ত কমন ওেয়লথ
ভুক্ত �দশগুিলর ি�কার ও সভাপিতত্বকারী
কম�কত� ােদর ২৮তম সে�লন (CSPOC-2026)-এর
উে�াধনী ভাষেণ প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র �মাদী এই  
কথাগুেলা বেলন। িতিন জানান, �াধীনতার পর বহু
মানুষ সে�হ কেরিছেলন—এত �বিচ��পূণ� একটি �দশ
আেদৗ গণতন্ত্র ধের রাখেত পারেব িক না।

“ভারত �সই সংশয়েক সুেযােগ পিরণত কেরেছ এবং
গণতন্ত্রেক আরও শিক্তশালী কেরেছ," প্রধানমন্ত্রী
বেলন।

িতিন আরও জানান, এক সময় ধারণা িছল—গণতন্ত্র
টিকেলও ভারত উন্নয়েনর পেথ এেগােত পারেব না।
“আজ ভারত প্রমাণ কেরেছ, শিক্তশালী গণতািন্ত্রক
প্রিত�ান ি�িতশীলতা, দ্রুত অগ্রগিত ও সব�া�ীণ উন্নয়ন
িনি�ত করেত পাের,” �মাদী বেলন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত বত� মােন িবে�র দ্রুততম
বধ�নশীল প্রধান অথ�নীিত। িতিন বেলন, ভারেতর
ইউিনফােয়ড �পেমন্টস ইন্টারেফস (UPI) আজ
িবে�র বৃহত্তম িডিজটাল �পেমন্ট ব�ব�া। ভারত িবে�র
বৃহত্তম ভ�াকিসন উৎপাদক, ি�তীয় বৃহত্তম ই�াত
উৎপাদক এবং তৃতীয় বৃহত্তম �াট� -আপ
ইেকািসে�েমর �দশ।
িতিন আরও জানান, ভারত এখন তৃতীয় বৃহত্তম িবমান
চলাচল বাজার। �দেশর �রল �নটওয়াক�  

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এবং মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক
তৃতীয় বৃহত্তম। পাশাপাশি ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ
উৎপাদক এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশ।
 “ভারেত গণতেন্ত্রর অথ� হেলা উন্নয়েনর সুফল
সমােজর �শষ প্রােন্তর মানুেষর কােছও �পৗেঁছ
�দওয়া,” �মাদী বেলন।
তিিন জানান, সরকার �কানও �বষম� না কের
প্রিতটি নাগিরেকর জন� কাজ করেছ। এর ফেল
সাম্প্রিতক বছরগুিলেত ২৫ �কাটিরও �বিশ মানুষ
দাির��সীমার বাইের উেঠ এেসেছ।

“ভারেত গণতন্ত্র শুধু প্রিতশ্রুিত �দয় না, ফলও
�দয়,” বেলন প্রধানমন্ত্রী।
তিিন পুরেনা সংসদ ভবেনর �কন্দ্রীয় কে� এই
ভাষণ �দন—�যখােন একসময় সংিবধান সভা
ভারেতর সংিবধান প্রণয়ন কেরিছল। �মাদী তার
বক্তব�েক সে�লেনর মূল ভাবনা—‘সংসদীয়
গণতেন্ত্রর কায�কর বাস্তবায়ন’-এর সে� যুক্ত
কেরন।

ভারতেক ‘গণতেন্ত্রর জননী’ আখ�া িদেয় �মাদী
বেলন, �দেশর গণতািন্ত্রক ঐিতহ� হাজার হাজার
বছেরর পুেরােনা। িতিন �বিদক সভা, �বৗদ্ধ সংেঘর
আেলাচনা-িভিত্তক প্রথা এবং তািমলনা�ুর দশম
শতা�ীর গ্রামসভার িশলািলিপর উে�খ কের বেলন,
ভারত যুগ যুগ ধের সংলাপ ও ঐকমেত�র সং�ৃিত
লালন কের এেসেছ।
এই অনু�ােন �লাকসভা ি�কার ওম িবড়লা বেলন,
গণতািন্ত্রক প্রিত�ানেক আরও শিক্তশালী করেত
কৃি�ম বুিদ্ধমত্তা (AI) ও �সাশ�াল িমিডয়া গুরুত্বপূণ�
ভূিমকা রাখেত পাের। তেব িতিন ভুেয়া তথ�,
সাইবার অপরাধ এবং সামািজক িবভাজেনর ঝঁুিকর
কথাও তুেল ধেরন। িবড়লার মেত, �নিতক কৃি�ম
বুিদ্ধমত্তা ও জবাবিদিহমূলক �সাশ�াল িমিডয়া
বত� মান সমেয়র অত�ন্ত জরুির প্রেয়াজন।

-রত্নজ্যোিত দত্ত

ভারত বৈচিত্র্যকে গণতন্ত্রের
শক্তিতে রূপ দিেয়েছ: �মাদী

রাজনীিত
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আইনজীবী িবশ্বনাথ বাবুর নাবালক �ছেলটা কাছাির
ঘের থাকা অেনক গুেলা নল থাকা ‘�ঁেকা’-টির
প্রিতটি নেল এক একবার টান িদেয় যখন �কানও
ফারাক খঁুেজ �পেলা সম্ভবত �সিদনই  ধম�-সমন্বেয়র
সিঠক ব�খ�া নেরেনর কােছ িনধ�ািরত হেয় �গিছল।
মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ িদেনর  জীবদ্দশায় �বদান্ত
দশ�ন তথা ভারতীয় জীবন দশ�েনর  আেলােক  
িনেজর উপলি�র িহন্দ-ুধেম�র ভাবধারােক িবেশ্বর
দরবাের সুপ্রিতি�ত কের িতিন �রেখ �গেছন। 
আয�াবেত� র  �দশ এই পিবত্র ভারতভুিমর িবিভন্ন
জািত ধম� সম্প্রদােয়র িবিচত্র িবন�াস সে�ও
এসবগুেলার মেধ� স্বামীজী বরাবরই িমল-টুকু-র
সন্ধােন খঁুেজ �বিড়েয়েছন। বেলেছন, ‘I am here,
not to find out the differences that
exist among us, but to find out where
we agree…’। ভারতবষ� প্রসেঙ্গ স্বামীজীর বক্তব�,
প্রিতটি �লােকর �যমন এক এক রকম চািরিত্রক
িবিশষ্টতা থােক, যার জন� একজন �লাক অপর
�থেক আলাদা, িঠক একইভােব, ‘ভারত’ নামক
�দশটিও িবেশ্বর অন� সব �দশ �থেক আলাদা।
�দশটার একটা িনজস্ব ধারা (National
Individuality) রেয়েছ। �দশবাসী িহেসেব
আমােদর উিচত �সটা  হৃদয়ঙ্গম করা। �সই ধারাটােক
িঠকঠাক অনুধাবন কের কাজ কের যাওয়া, যােত
কের �দশটা তার স্বকীয়তা বজায় �রেখ অভীষ্ট লেক্ষ�
�পৗছােত পাের।

�দেশর জািতস�ার প্রিত চূড়ান্ত আত্মপ্রত�য় ব�ক্ত
কের স্বামীজী বেলিছেলন, পা�ােত�র �ান খাদ�-
দ্রব�-বাস�ােনর নু�নতম সং�ান কের িদেয়েছ িঠকই,  
িকন্তু আধ�ািত্মকতার �সাপান, এবং জাতীয়
স্বকীয়তার (National Individuality) পথ
প্রশস্ত করার �ক্ষেত্র িকছুই অবদান রাখেত  পাের  িন! 

স্বামীজী মনেপ্রানে চেয়েছেন, এ দেশে আধ্যাত্মিকতার
উন্মেষ হোক। যে পর্যন্ত না আমাদের  হিন্দু ধর্মের
ভিত্তি (The common bases of Hinduism)
বক্তৃ তায় স্বামীজি বলেছেন, আমি কোনও ‘দল’ বা
‘গোষ্ঠী’-র কেউ নই (I belong to no party
and no sect)। নিজেকে শতকরা একশো ভাগ
হিন্দু বলে দাবি করা বিবেকানন্দ বলেছেন, এই শব্দটা
কোন সঙ্কীর্ণ ভাব প্রকাশ করে না; যারা এটাকে খাট
করে দেখছে, তাদের সাথে তিনি পুরোপুরি দ্বিমত।
সিন্ধু  নদের দক্ষিন পূর্বে থাকা আর্যাবর্তে র সবাই তো
হিন্দু-ই।  স্বামীজি হিন্দু শব্দটাকে কোন ধর্মীয়
মোড়কে ঢাকা শব্দ-বন্ধ হিসেবে কখনই মেনে নিতে
চান নি, বরং বলেছেন, যতকিছু  গৌরবের, যতকিছু
মঙ্গলময়, যা কিছু  আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ, সব
কিছু ই তো হিন্দু শব্দের সমার্থক। যদি কিছু  লোকের
অপব্যাখ্যায় হিন্দু শব্দটার অর্থ নেতিবাচক হয়ে যায়,
তো আসুন না, ওদের সাথে মিলেমিশে, ওদের
সাহচর্যে, ওদের সাথে  আন্তরিক কথাবার্তা  বলে সবার
সম্মিলিত প্রয়াসে এই শব্দটাকে সর্বজন-হিত-কারী,  
সর্বোচ্চ শব্দ িহেসেব তুেল ধির (Come, through
our actions, let us be ready to show
that this is the HIGHEST WORD that
any language can invent)।

তিনি আরও বলেছেন, তু মি তখনই হিন্দু, যখন  যে
কোন ভাষাভাষী, যে  কোন দেশের যে কোন কেউ
তোমার সাথে মেলা মেশা কথা বার্তা  বলতে বলতে
একান্ত আপন হয়ে যায়। তু মি তখনই হিন্দু, যখন
তোমার চোখের সামনে কারো কোন দুঃখ দুর্দ শা,
বিপদ আপন দেখলে তোমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠে;
তু মি তখনই হিন্দু যখন ওই সমস্ত পরিস্থিতিতে তু মি
তাদের জন্য সব কিছু  ত্যাগ করতে উদ্যত হতে
পারো। এসবের বিপরীতে যে সব চরিত্র, সে গুলো
হিন্দুত্বের লক্ষন হতে পারে না!
 
সুদূর অতীত থেকে যে সত্যটা এ দেশে চলে আসছে, 

বিবেকানন্দের ‘বিবেক প্রসূত’
িকছু ভাবনা

বিেবক বাণ�
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তার সত্যানুসন্ধান করে স্বামীজী বলেছেন, আমাদের
অতীত তো একে অপরের সাথে সংঘর্ষের শিক্ষা
দেয়নি, বরং জাতি- গোষ্ঠী- সম্প্রদায় ইত্যাদির ঊরধে
উঠে ‘একং সৎ-বিপ্রা-বহুধা-বদন্তি’- (এক ও অদ্বিতীয়
জ্ঞানে) সব বৈচিত্র্যকে ভারতমাতা  হৃদয়ঙ্গম করে
এক কের িনেয়েছন।

আবার অন্য আরেক প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মের সারবত্তা
বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি
না যে এ পৃথিবী মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে  সৃষ্টি
হয়েছে, এবং  তা একিদন �ংস হেয় যােব। বরং
আমরা িবশ্বাস কির, এর সৃষ্টি নাই, িবনাশও নাই!
আিদ অনন্তকাল �থেক চেল আসেছ… অনন্তকাল
পয�ন্ত চলেব…!

হিন্দু হিসেবে, গৌরব উজ্জ্বল আর্যবংশোদ্ভব হিসেবে
সকল ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছেন,
আমাদের ধর্মের মুল বানী হচ্ছে, এই বৈষয়িক মায়া
থেকে মোক্ষ লাভ করা। আজকের ভোগ-সর্বস্ব
জীবনের বিপরীত প্রান্তের থাকার কথা তিনি
বলেছেন।  বলেছেন, শুধুমাত্র জাগতিক  মোহ-মায়া
থেকেই নির্লিপ্ত হওয়া নয়, প্রয়োজনে স্বর্গের মায়াও
ছাড়ো। ভাল ছাড়ো, খারাপও ছাড়ো। শ্রীরামকৃ ষ্ণের
কথায়, ভাল-মন্দের  ঊরধে উঠে গিয়ে যে ‘সৎ-চিত-
আনন্দ-ব্রহ্ম’ (the absolute existence
knowledge bliss… / প্রকৃ ত আনন্দ প্রদান কারী
সম্পূর্ণ  চেতনা, ), সেই ব্রহ্ম কে জান, সেটাই পরম
সত্য…  

স্বামীজির ভাষায়, শাক্ত, বৈষ্ণব, বুদ্ধ কিম্বা জৈন,
আমরা যে ধর্মেরই হই না কেন, আমরা বিশ্বাস করি,
সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ-ধন্য আমাদের আত্মা
অসীম শক্তিধর এবং শুদ্ধচিত্ত সম্পন্ন। পুজা-উপাসনা
করার সময় আমরা চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরকে খুঁজি…,
নিজেদের মনের মধ্যে। আমাদের  ধর্মগ্রন্থ গুলো
(বেদ, গীতা, রামায়ন,  মহাভারত)  মনের  অনুপ্রেরনা 

 

যোগায়, আমাদেরকে ইতিবাচক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ
করে। ধর্মগ্রন্থ গুলো আমাদেরকে  জানান দেয়, যে
আমরা অসীমের সন্তান… ready to do
everything, can do everything and
must do everything…  মনে হয় না পৃথিবীর
কোন ধর্মই সঙ্কীর্ণতার পাঠ শেখায় বলে! এটাই যদি
ঠিক, তবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এত বৈরি ভাব কেন?
কেন প্রায়শই এত সংঘর্ষ শোনা যায়? বছর পাঁচেক
আগে, রামকৃ ষ্ণ সেবাশ্রম-কে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী
শৈল শহরে ঘটে যাওয়া বা তার আগে-পরে দেশ-
বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, তথা সাম্প্রতিক কালে পাশের
দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কোনটাই সংশ্লিষ্ট
ধর্মের (তথা ধর্মগ্রন্থের) নির্যাস হতে পারে না। ভাবুন
তো সেই প্রচণ্ড দামি কথাটা, যেখানে বলা হয়েছিল,
‘যতক্ষন পর্যন্ত তোমার চারপাশে সব লোকজন এবং
প্রাণী (এমনকি একটা কু কু র পর্যন্ত) অভুক্ত থাকবে
তাদেরকে খাবার জোগান দেওয়াটাই হচ্ছে ‘ধর্ম’,
আর এছাড়া বাকি যতসব সব অধর্ম…।
‘অনেকগুলো ঘাট থাকলেও পুকু র একটাই…’-
পরমহংসদেবের এই রূঢ় সত্য কথাটুকু  আজকের
ভোগ সর্বস্ব সামুহিক জীবন আঙ্গিনায় যে একেবারেই
বেমানান…! 

আমাদের যাবতীয় সব সংস্কার, দুর্বল চিত্ত মনের
যাবতীয় অন্ধকার  সম্পর্কে  স্বামীজী বলেছেন, যদি
কোন ঘর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ধকার পড়ে
থাকে, আর সেই ঘরে ঢুঁ কে তু মি যদি শুধুই অন্ধকার,
অন্ধকার, চারিদিকে শুধু অন্ধকার বলে চেঁ চাও…
তাহলে কি অন্ধকার কাটবে? একটা মোমবাতি
জ্বালিয়ে দাও… দেখবে, নিমিষে অন্ধকার উধাও…!
বলাবাহুল্য, এই প্রতীকি কথার মধ্য দিয়ে স্বামীজি
শিক্ষার প্রকৃ ত বিস্তার তথা জ্ঞানের আলো সর্বত্র
ছড়িয়ে দেওয়ার উপরই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন।
বিবেকানন্দের বিবেক প্রসূত এই মন্ত্রটাই প্রতিটি
দেশবাসীর  সংস্কারের মন্ত্র…  জািতর উত্তরেনর
পথ… -পাথ�ঙ্কর �চৗধুরী
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* জাট ও গুজ্জর সম্প্রদােয়র মেধ� �নতািজর প্রিত
গভীর শ্রদ্ধা
* সি�াপুের �মািহন্দ্র ুপিরবােরর সে� �নতািজর �ায়ী
সম্পক�
* দেহরাদুনে সুভাষ রোডের ঐতিহাসিক গুরুত্ব 

সুভাষচন্দ্র বসু সম্পেক�  �লখা—যাঁেক আমরা
ভােলােবেস �নতািজ বেল ডািক—আমার কােছ
একই সে� স�ােনর এবং চ�ােলে�র িবষয়।
ইিতহােস সুস্পষ্টভােব নিথবদ্ধ তঁার িবশাল
উত্তরািধকার নতুন িকছু বলােক কিঠন কের �তােল।
তবু আজেকর যুবসমােজর উপর তঁার দীঘ��ায়ী
প্রভাব বুঝেত পারা আমার জন� িবেশষ আনেন্দর।
নেতািজর জীবনপথ—অি�য়া �থেক বািল�ন, লন্ডন
�থেক িস�াপুর এবং কাবুল �থেক মে�া—তঁােক এক
প্রকৃত আন্তজ� ািতকতাবাদী িহেসেব তুেল ধের।
িবশ্বজেুড় তঁার প্রভাব থাকেলও িতিন সব সময় �ানীয়
বাস্তবতার সে� গভীরভােব যুক্ত িছেলন। িতিন
একাধাের িবপ্লবী, কূটনীিতক, �কৗশলিবদ ও দরূদশ�
�নতা িহেসেব িনেজেক প্রিতি�ত কেরিছেলন।
উত্তর ভারেত বসবাস করার সময়, িনেজর মূল
উত্তর-পূব�াঞ্চল �থেক দেূর �থেক, আিম �দশেপ্রেমর
বহু গল্প শুেনিছ। উত্তর প্রেদেশর �গৗতম বুদ্ধ নগেরর
িবসরখ �ােমর একটি গল্প আজও আমােক
অনুপ্রািণত কের। কিথত আেছ, রাবেণর িপতার
জন্ম�ান িহেসেব িবসরখ �পৗরািণক কািহিনেত �ঘরা
এবং এটি এক অনন� সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র প্রতীক।
গ্রামবাসীরা তাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য রাবণের
পিতার সঙ্গে যুক্ত করেন—যিনি ভগবান শিবের পরম
ভক্ত ছিলেন। এই বিশ্বাসের কারণেই তারা দশেরা
উৎসব পালন করেন না। তবে এই পৌরাণিক
ঐতিহ্যের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা আরেকটি গর্বের
ইতিহাস লালন করেন— 

নেতািজ ও আজাদ িহন্দ �ফৗজ (আইএনএ)-এর
সে� তঁােদর গভীর সংেযাগ।
এই গ্রাম গেব�র সে� স্মরণ কের তােদরই এক
সন্তানেক, িযিন একসময় ি�টিশ �সনাবািহনীেত
কম�রত িছেলন। �নতািজর “চেলা িদি�” আ�ােন
সাড়া িদেয় িতিন ি�টিশ �সনাবািহনীর চাকির �ছেড়
আইএনএ-�ত �যাগ �দন এবং ভারেতর �াধীনতা
সং�ােম িনেজেক সমূ্পণ�ভােব উৎসগ� কেরন। তঁার
সাহিসকতা আজ িবসরখ �ােমর সামািজক
পিরচেয়র এক গুরুত্বপূণ� িভিত্ত হেয় উেঠেছ—একটি
উত্তরািধকার, যােক �াম আজও শ্রদ্ধার সে� স্মরণ
কের।
নেতাজির অদম্য চেতনাকে সম্মান জানাতে
গ্রামবাসীরা এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁ রা
একটি ভব্য প্রবেশদ্বার নির্মাণ করছেন এবং নেতাজির
একটি মহিমান্বিত মূর্তি স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই
মূর্তি শুধু একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করবে
না, বরং গ্রামবাসীর গভীর শ্রদ্ধা ও কৃ তজ্ঞতার প্রতীক
হয়ে আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। 

আইএনএ-র সৈিনকেদর বংশধররা আইএনএ-র
প্রবীণ �যাদ্ধােদর একটি তথ�ভা�ার সংরক্ষণ কের
�রেখেছন। তারা কলকাতায় �নতািজর পিরবােরর
সে�ও িনয়িমত �যাগােযাগ রােখন। এটি �াধীনতা
সং�ােমর সময় গেড় ওঠা গভীর ও �ায়ী সম্পেক� র
প্রমাণ।
দশকের পর দশক পেরিয়েও নেতাজির নেতৃ ত্ব
মানুষকে ঐক্য ও নিঃস্বার্থ সেবার অনুপ্রেরণা দেয়।
উত্তর ভারতের জাট ও গুজ্জর সম্প্রদায় নেতাজিকে
বাঙালিদের মতোই গভীর শ্রদ্ধা করেন। এই
সম্প্রদায়গুলির বহু প্রবীণ তাঁ র নেতৃ ত্বে যুদ্ধ
করেছিলেন এবং মাতৃভূ মির জন্য আত্মত্যাগের
আদর্শকে আপন করে নিয়েছিলেন। নাগরিক হিসেবে
আমাদের দায়িত্ব হলো যুবসমাজের মধ্যে নেতাজি ও
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁ র অনন্য ভূ মিকার
প্রতি  গভীর  শ্রদ্ধা  গড়ে  তোলা।  তাঁ র  অক্লান্ত 

বিসরখে আজও জীবিত নেতািজর
উত্তরািধকার

যুব সমাজ
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জাতীয়তাবাদ �যমন একসময় মানুেষর হৃদেয় আগুন
�ািলেয়িছল, �তমনই আজও তা আমােদর
অনুেপ্ররণা �জাগাক।

চােয়-চচ� া

যখনই সুযোগ পাই, দেশের ধুলোমাখা প্রান্তরে ভ্রমণ
করি—মানুষের সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে এবং
নিজের ‘চায়ে-চর্চা ’ চালিয়ে যেতে। মানুষ কী করে,
কীভাবে করে, কী ভাবে এবং কী অনুভব করে—
এসব জানার মধ্য দিয়ে মানুষের মনের নাড়ি ধরার
এক বিনম্র চেষ্টা করি।
পশ্চিম উত্তর প্রেদশ িদেয় যাত্রার সময় সাহারানপুের
ভারতীয় ��ট ব�াে�র এক অবসরপ্রাপ্ত কম�কত� ার
সেঙ্গ আমার �দখা হয়। িতিন লােহাের জন্ম �নওয়া
এক পা�ািব—বাংলা অঞ্চল �থেক প্রায় ১,৭০০
িকেলািমটার দেূর। তঁার বাবা-মা �নতািজর আদেশ�
অনুপ্রািণত হেয় তঁার নাম �রেখিছেলন সুভাষচন্দ্র
�মািহন্দ্র।ু �সই সময় �নতািজ বািল�ন �থেক শুরু কের
িবিভন্ন �দেশ ঘুের ভারেতর ঔপিনেবিশক শৃঙ্খল
ভাঙার জন� িনরলস প্রেচ�া চািলেয় যাি�েলন।

এই ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, ভাষা, অঞ্চল ও
ধর্মের ঊর্ধ্বে নেতাজির প্রভাব কতটা গভীর ছিল। এই
উত্তরাধিকার বহন করতে মোহিন্দ্রুর সাংবাদিক পুত্র
সমীর এবং তাঁ র নয় বছর বয়সি নাতি বিহান ২০২৩
সালে সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতা সফর করেন। তাঁ দের
উদ্দেশ্য ছিল নেতাজির এলগিন রোডের বাসভবন
দেখা এবং ১৯৪১ সালে নজরবন্দি অবস্থা থেকে তাঁ র
দুঃসাহসিক পলায়নের কাহিনি জানা।
 

নেতািজর আন্তজ� ািতক প্রভাব এমনই �য আজও
�মািহন্দ্র ুপিরবােরর িদন শুরু হয় িসঙ্গাপুের তঁােদর
বািড়র ড্রিয়ংরুেম সযে� রাখা বসুর প্রিতকৃিতর
সামেন নীরব শ্র�া িনেবদন কের। িসঙ্গাপুর �য
�নতািজর সেঙ্গ গভীরভােব যুক্ত এক ঐিতহািসক
�ান, তা আমরা সবাই জািন।

নেতািজর অব�ান

আপনিও যদি সড়কপথে ভারতের এক প্রান্ত থেকে
অন্য প্রান্তে ‘জনতা লং ড্রাইভ’-এ বের হন, তবে
 এমন অসংখ� গল্প শুনেত পােবন। সম্প্রিত
�দহরাদনু সফেরর সময় �দেখিছ, শহেরর একটি
গুরুত্বপূণ� সড়েকর নাম সুভাষ �রাড। এই সড়েকই
পুিলশ সদর দপ্তর এবং পুিলশ মহাপিরচালেকর
কায�ালয় অবি�ত।

দীঘ�িদন ধের আমরা ভারেতর �াধীনতা সং�ােম
�নতািজর অসামান� অবদানেক যথাযথ গুরুত্ব
িদইিন। তেব ঐিতহািসক ইি�য়া �গট প্রাঙ্গেণ
�নতািজর মিহমাি�ত মূ�ত� �াপেনর মাধ�েম আমরা
�াধীনতা আে�ালেনর বীরত্বগাথােক নতুন কের
সামেন এেনিছ। এই পদে�প আগামী প্রজন্মেক
ভারেতর �াধীনতা সং�ােমর পূণ� ইিতহাস বুঝেত
সাহায� করেব।

-রত্নজ্যোতি দত্ত 
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কোিভড-১৯ লকডাউন সাম্প্রিতক ইিতহােসর এক
অভূতপূব� অিভজ্ঞতা িছল। এই সময় মানুেষর
�দনি�ন জীবন থমেক িগেয়িছল এবং মানিসক
শিক্তর এক কিঠন পরীক্ষা শুরু হেয়িছল। কেরানা
অিতমািরর কারেণ সারা িবে� বহু মম�াি�ক ঘটনা
ঘেটিছল। ফেল অেনেকই হতাশ হেয় পেড়িছেলন বা
মানিসকভােব �ভেঙ পেড়িছেলন—এটি �াভািবক
িছল।
তবু যেকোনো সংকট মোকাবিলার মূল চাবিকাঠি
ছিল ইতিবাচক মানসিকতা। সেই সময় জীবনের
ছোট ছোট মুহূর্ত গুলিকে নতু ন করে মূল্য দিতে
হয়েছিল। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে ভয়, চাপ ও
হতাশা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।
 
    এক দশক আগে প্রকািশত এক সাক্ষাৎকাের
িবখ�াত আেমিরকান কিব ও সমাজকম� মায়া
অ�াে�লু বেলিছেলন, আি�কান-আেমিরকানেদর
পূব�পুরুেষরা দাসেত্বর মেধ�ও আশার আেলা �ািলেয়
�রেখিছেলন। �সই আশাই তােদর পরবত� প্রজন্মেক
মুিক্তর পেথ িনেয় িগেয়িছল। তঁার দাদ-ুঠাকুমা
দাসেত্বর মেধ�ই জেন্মিছেলন, তবু তঁারা কখনও আশা
হারানিন।
মায়া অ�াে�লু আরও বেলিছেলন, “জীবেন বহুবার
পরাজেয়র মুেখামুিখ হেত হয়, িকন্তু িনেজেক
পরািজত হেত �দওয়া চেল না। পরাজেয়র
অিভজ্ঞতাই মানুেষর �ভতের শিক্ত ও সহনশীলতা
গেড় �তােল।”
সেই সময় �া��কম� ও িবজ্ঞানীরা িনরলসভােব এই
ভয়ংকর ভাইরােসর িবরুে� লড়াই চািলেয়
িগেয়িছেলন। সমাজেকও মানিসকভােব �সই
লড়াইেয় অংশ িনেত হেয়িছল। আমরা হতাশার কােছ
আত্মসমপ�ণ কিরিন; আমরা মানিসকভােব শক্ত
থাকার �চ�া কেরিছলাম।
জীবনে হতাশা আসা স্বাভাবিক ছিল। অনেক সময় 

সামেন এেগােনা কিঠন মেন হেয়িছল। তবু আশাই
মানুষেক টিিকেয় �রেখিছল। অতীেতর অিভজ্ঞতা
�থেক মানুষ শিক্ত িনেয়িছল এবং বত� মােনর সংকট
অিতক্রম করার সাহস �পেয়িছল।
সব মানুষ প্রথম �চ�ােতই সফল হয়িন। আসেল খুব
কম মানুষই তা �পেরিছল। অিধকাংশ মানুেষর জীবন
িছল িনেজেক খঁুেজ পাওয়ার এক দীঘ� যা�া—আিম
�ক, আিম কীেত ভােলা, আর কীভােব সমােজ
অবদান রাখেত পাির, �সই প্রশ্নগুেলার উত্তর �খঁাজার
�চ�া।
এই পথে নানা বাধা এেসিছল। সাফল� সামলােনা
তুলনামূলক সহজ িছল, িকন্তু ব�থ�তা সামলােনা
অেনক কিঠন হেয় উেঠিছল। মানুষ ব�থ�তােক
কীভােব গ্রহণ কেরিছল, তার উপরই জীবেনর প্রকৃত
সাফল� িনভ�র কেরিছল।
এই কারেণই কিঠন সময় �পিরেয় সাফল� অজ� ন
করা মানুষেদর জীবনকথা গুরুত্বপূণ� হেয় উেঠিছল।
�যমন—এিপেজ আ�লু কালাম, িযিন দাির�� �থেক
উেঠ এেস �দেশর রাষ্ট্রপিত হেয়িছেলন। িতিন প্রথম
জীবেন প্রত�াখ�ােনর মুেখামুিখ হেয়িছেলন, তবু হাল
ছােড়নিন।
অ্যালবাট�  আইন�াইন �শশেব �দিরেত কথা বলেত
শুরু কেরিছেলন। তঁার িশক্ষকরা তঁােক অনুপযুক্ত
মেন কেরিছেলন। তবু িতিন িবজ্ঞােনর ইিতহাস বদেল
িদেয়িছেলন। ওয়াল্ট িডজিনেক এক সময় বলা
হেয়িছল, তঁার কল্পনাশিক্তর অভাব রেয়েছ। �জ �ক
রাওিলংেয়র প্রথম বই বহুবার প্রকাশকরা িফিরেয়
িদেয়িছেলন। তবু তঁারা সবাই সাফেল�র িশখের
�পৗেঁছিছেলন।
এই সব উদাহরণ মানুষেক িশিখেয়িছল �য অদম�
�চ�া ও ইিতবাচক মেনাভাবই বড় সাফেল�র মূল
িভিত্ত।
ইতিহাসও এই কথাই প্রমাণ করেছিল। ফরাসি বিপ্লব,
রুশ বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দক্ষিণ
আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন এবং
আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন—সব 

কোভিড-১৯ সময়ে ইতিবাচক মানিসকতা
ও আশার শি�

শি��
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ক্ষেে�ই আশা ও ইিতবাচক িচন্তাই মানুষেক এিগেয়
িনেয় িগেয়িছল। �কািভড-১৯ সমেয় মানুষ বুঝেত
�পেরিছল, জীবেনর সাফল� অেনকটাই
মানিসকতার উপর িনভ�র কের। সমান দক্ষতার দইু
মানুেষর মেধ� �সই ব�িক্তই এিগেয় িগেয়িছল, যার
মেনাভাব িছল ইিতবাচক।
বিেশ্বর নানা প্রােন্ত মানুষ ইিতবাচক থাকার িনজস্ব
পথ খঁুেজ িনেয়িছল। জাপােনর ওিকনাওয়ায় বনু্ধরা
�ছাট �ছাট দেল এেক অপেরর পােশ দঁািড়েয়িছল।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চেলর মানুষ পিরবারেক সময়
িদেয়িছল, বই পেড়িছল, �যাগব�ায়াম কেরিছল।
এসব অভ�াস তােদর লকডাউেনর সময় মানিসক
শিক্ত জিুগেয়িছল।
শেষ পয�ন্ত মানুষ বুেঝিছল—প্রিতটি অন্ধকার
�মেঘরই একটি রুপািল আভা থােক। �সই আভা
খঁুেজ �নওয়াই িছল সবেচেয় বড় চ�ােলঞ্জ।
ইিতবাচক দষৃ্টিভি� িনেয় এিগেয় যাওয়াই মানুষেক
বাঁিচেয় �রেখিছল। আর সবাই প্রাথ�না কেরিছল,
�যন সব�শিক্তমান সকলেক প্রিতকূলতা সহ� করার
শিক্ত ও সাহস �দন।
বিশ্বকিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর এক কিবতার প্রথম দইু
পংিক্তেত লুিকেয় আেছ িনভ�ক হওয়ার রসায়ন।

সে পংি� দটুি হল :

“বিপেদ �মাের রক্ষা কেরা
এ নেহ �মার �াথ�না
বিপেদ আিম না �যন কির
ভয়।।”

 -সুধৃতি দত্ত, নতুন দিল্লি 

হস্ততাত, হস্তকারু ও রেশমশিল্প:
দক্ষতা উন্নয়নে নতুন দিশা, নতুন
ধারায় ি�পুরা সরকার

রেশমশিল্পকে আরও সুসংগঠিত, আধুনিক ও
লাভজনক করে তোলার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হস্ততাত,
হস্তকারু ও রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের
আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষম করে তুলতেই
ডিরেক্টরেট অব হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড
সেরিকালচার অব ত্রিপুরা-এর উদ্যোগে “Silk
Samagra–2” প্রকল্পের অধীনে ২০২৫–২৬
অর্থবর্ষের জন্য ছয় দিনের একটি দক্ষতা সৃষ্টিকরণ
ও দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা
হয়েছে।ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে
আয়োজিত হয় ছয় দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ
শিবির। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত
প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন এতে। উদ্বোধনী
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন,রেশমশিল্পের
টেকসই বিকাশের জন্য দক্ষতা হস্তান্তর অত্যন্ত
জরুরি। প্রথাগত জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির
সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।
একই সঙ্গে সরকারি প্রকল্প, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক
সহায়তা এই শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক ও
স্থায়িত্বশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন
করছে। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিতে রেশমশিল্পের
অবদান অনস্বীকার্য বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।এই
প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রেশম কীট পালন, উন্নতমানের
কোকু ন উৎপাদন, সুতা নিষ্কাশন, মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্য
সংযোজন এবং বাজার জাতকরণের আধুনিক
পদ্ধতি হাতে-কলমে শেখানো হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের
প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার
দিক নির্দে শনাও দেওয়া হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে
স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন। বক্তারা জানান, বর্ত মান
সময়ে  রেশমশিল্প  শুধু  কৃ ষিভিত্তিক  কার্যকলাপেই 

হস্ত শিল্প 
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সীমাবদ্ধ নয়; এটি গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়  
বৃিদ্ধ এবং আত্মিনভ�রতার একটি শিক্তশালী মাধ�ম
িহেসেব গেড় উঠেছ।িবেশষভােব উে�খেযাগ�,
হুরুয়া ও পািনসাগর �সিরকালচার �া�ােরর
উেদ�ােগ আেয়ািজত এই প্রিশক্ষণ িশিবর িশিক্ষত
প্রজন্ম �ক আেরা ও একধাপ এিগেয় িনেত সহায়ক
হয়। এই ছয় িদন প্রিশক্ষেণর মাধ�েম স্বাবলম্বী হেয়
উঠেত িনণ�ায়ক ভূিমকা �নয় িত্রপুরা রাজ� সরকার।
আেয়াজকেদর আশা, এই ধরেনর ধারাবািহক
প্রিশক্ষণ কম�সূিচর মাধ�েম �জলা তথা রােজ�র
�রশমিশল্প আরও সুদঢ়ৃ হেব এবং নতুন প্রজেন্মর
জন� কম�সং�ােনর নতুন িদগন্ত উেন্মািচত হেব।

সবমিিলেয় অথ�ৈনিতক িবকাশ �কন্দ্র সরকােরর
লক্ষ� সব কা সাথ সব কা িবকাশ সাথ�ক করেত হেল
কম�সং�ান বৃিদ্ধ, স্বিনভ�র উপাজ� ন, িশল্পায়ন,
বািণিজ�ক কলা �কৗশল অবলম্বন এসব ই একমাত্র
উপায় যা হেলা সমাজ ব�ব�া এবং নব প্রজন্ম �ক
সিঠক িদশায় এিগেয় সমাজেক অপরাধ মুক্ত
রাখার মাধ�ম। যা বত� মান �কন্দ্র এবং রাজ� সরকার
অক্ষের অক্ষের পালেনর পেথই হঁাটেছ, তেব সেচতন
নাগিরকেদর সহায়তা এবং প্রশাসেনর প্রেচ�ায়
�যৗথভােব গেড় উঠেব উন্নয়েণর িত্রপুরা।

-উৎসর্গ রায়,ধর্মনগর 

জনস্বােথ� সাধারণ জনগেণর উে�েশ�

রােজ�র অপরাধমূলক িবচার ব�ব�ােক আরও
শিক্তশালী, স্বচ্ছ ও কায�কর কের �তালার লেক্ষ�
আসাম সরকার গত কেয়ক বছের একািধক
গুরুত্বপূণ� ও যুগান্তকারী পদেক্ষপ গ্রহণ কেরেছ।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ জনগেণর
জানমাল ও িনরাপ�া সুিনি�ত করার দািয়ত্ব
পালেন আসাম পুিলশ সব�দা ভূ প্রিতজ্ঞ। সািড় ও
সামািজক ি�িতশীলতা বজায় �রেখ নাগিরকেদর
িনভ�েয় জীবনযাপেনর সুেযাগ প্রদান করাই আসাম
পুিলেশর অন�তম প্রধান লক্ষ� ও অ�ীকার।

আসাম পুিলশ রাজ�জেুড় সংঘটিত িবিভন্ন ধরেনর
অপরােধর িবরুেদ্ধ কেঠার ও কায�কর ব�ব�া গ্রহণ
কেরেছ। মাদকদ্রব� পাচার, চুির, ডাকািত, হত�া,
নারী ও িশশু িনয�াতন, সাইবার অপরাধ প্রভৃিত
�ক্ষেত্র পুিলেশর সি�য় ভূিমকায় অপরােধর হার
উে�খেযাগ�ভােব �াস �পেয়েছ। অপরাধ দমেন
আধুিনক তথ� পদ্ধিত ও প্রযুিক্তর ব�বহার পুিলেশর
কায�ক্ষমতা আরও বািড়েয় তুেলেছ।

রােজ�র আইন-শৃঙ্খলা পিরি�িতেক আরও সুক্ত
করার উে�েশ� পুিলশ বািহনীেক আধুিনক অস্ত্রশস্ত্র
যানবাহন, তথ�-প্রযুিক্ত সর�াম এবং উন্নত
প্রিশক্ষেণর মাধ�েম শিক্তশালী করা হেয়েছ। পুিলশ
কম�েদর িনয়িমত ও সমেযাগেযাগী প্রিশক্ষণ প্রদান
কের তােদর দক্ষতা �পশাদািরত্ব এবং জনমুখী
আচরেণ আরও উন্নত করা হেয়েছ।

SEBA প্রশ্নপত্র ফাঁ স মামলা, APSC কেলেঙ্কারি,
জুবিন হত্যাকাণ্ড প্রভৃ তি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল
ঘটনায় আসাম পুলিশ দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত
সম্পন্ন করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদালতকে তথা বিচার ব্যবস্থা
কে সহযোগিতা করেছে আসাম পুলিশ।  

পরিেবশ সেচতনত�
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এসব কার্যকর পদক্ষেপের ছলে পুলিশের প্রতি
সাধারণ জনগণের বিশ্বাস, আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা
বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। Seva Setu পরিষেবার
মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা
সহজ, দ্রুত ও স্বন্দ উপায়ে প্রদান করা হচ্ছে।
ডিজিট্যাল ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করা হয়েছে
এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে কমানো
সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি পরিষেবার
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

২৪×০৭ অনলাইন ��াটফম� CPGRAMS
(Centralised Public Grievance
Redressal and Monitoring System)-
এর মাধ�েম নাগিরকেদর অিভেযাগ দ্রুত িনষ্পি�র
ব�ব�া করা হেযেছ। পাশাপািশ রাজ� স্তের Public
Grievance Cell গঠন কের সাধারণ মানুেষর
সমস�ার তাৎক্ষিণক সমাধােন িবেশষ গুরুত্ব �দওয়া
হেচ্ছ।

নারী ও িশশু সুরক্ষার �ক্ষেত্র আসাম সরকার িবেশষ
অগ্রািধকার প্রদান করেছ। UTSAH Child
Rights Organization এবং UNICEF এর
সহেযািগতায় িশশু অিধকার সংরক্ষণ ও কল�ােণর
জন্ম িবিভন্ন সেচতনতামূলক ও প্রিতেরাধমূলক
পদেক্ষপ গ্রহণ করা হেয়েছ। "িশশু িমত্র পুিলশ
ব�ব�া চালু কের িশশুেদর জন� একটি িনরাপদ,
সংেবদনশীল ও ব�ুত্বপূণ� পিরেবশ গেড় �তালা
হেয়েছ।

সীমান্ত িনরাপ�া আরও �জারদার করার লেক্ষ�
�চারাচালান, অৈবধ অনুপ্রেবশ এবং অন�ান�
�বআইিন কায�কলাপ প্রিতেরােধ কেঠার ব�ব�া গ্রহণ
করা হেয়েছ। রাজ� ও �ক�ীয় িনরাপ�া
সং�াগুিলর মেধ� সমন্বয় বৃিদ্ধ কের সীমান্তবত�
এলাকায় িনরাপ�া ব�ব�ােক আরও মজবুত করা
হেয়েছ।

আসাম সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সাধারণ 

জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া শান্তি, উন্নয়ন ও
অগ্রগতি সম্ভব নয়। স্বচ্ছতা, সততা, সংবিধান ও  
নাগিরক অিধকােরর প্রিত দায়বদ্ধতা বজায় �রেখ
সরকার জনকল�াণমূলক কায�ক্রম অব�াহত
�রেখেছ।

জনস্বােথ� সাধারণ জনগেণর উে�েশ� এই বাত� ার
মাধ�েম আসাম সরকার সকল নাগিরেকর
সহেযািগতা, সেচতনতা ও অংশগ্রহণ কামনা
কেরেছ, যােত আমরা সকেল িমিলতভােব একটি
শািন্তপূণ�, িনরাপদ ও উন্নত আসাম গেড় তুলেত
পাির।

জয় হিন্দ। জয় আই অসম।

  -বিদ্যুৎ কু মার শইিকয়া

সারদা সংখ�া ২০২৬| পৃ�া ২৮



সবুজ গাছগাছালি  দিয়ে ঘেরা  চোখজুড়ানো
পরিবেশ এখন আর সহসা উদ্ভাসিত হয়  না। জন
বিস্ফোরণের ফলে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার চাপে  
বাসস্থান বাড়লেও ভূ মির পরিমাণ  তো বাড়ছে না।
সবুজভূ মির পরিমাণ তাই কমছে বাসস্থানে,আধুনিক
যান্ত্রিক সভ‍্যতার অন‍্যান‍্য উপকরণে। সবুজ সমৃদ্ধ
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের  হিসাবে  হাতে  গোনার মেতা।
"God made the village,But men made
the Town"

এই কথাটি হয়তো  আমাদের স্মৃতির আঙিনায়  আর
নেই। আর তা না হলে  প্রকৃ তির ওপর  এত অত‍্যাচার
অবিচার  কেন?
         যান্ত্রিক  সভ‍্যতায়  আমরা  অভ‍্যস্ত হয়ে  
প্রকৃ তির দানকে বেমালুম ভূ লে  যেতে বসেছি।
নির্বিচারে বৃক্ষছেদন করে বাড়িয়ে  দিচ্ছি  পৃথিবীর  
উষ্ণতাকে।  কীট-পতঙ্গ,পশু-পক্ষীকে কারণে
অকারণে প্রাণে মেরে পরিবেশের ভারসাম্যতাকে
বিনষ্ট করছি। অপরিমিত কলকারখানার তরল
বর্জ‍্য পদার্থ,মরা জীবজন্তু নদ-নদীতে  নির্গত করে
জলকে দূষিত করছি,চু পিসাড়ে মেরে ফেলেছি -মাছ
সহ অন‍্যান‍্য জলজ উদ্ভিদ  ও প্রাণীকু লকে। জল
দূষিত করছি। এরই প্রেক্ষিতে জলের ওপর নাম
জীবন সংকটাপন্ন হয়েছে। জলপানে বেড়েছে বিভিন্ন
জটিল রোগীর সংখ‍্যা।
                   যানবাহন ও কলকারখানা থেকে  
উদ্ভুত গ‍্যাসীয় বর্জ‍্য পদার্থ বিষিয়ে তু লেছে
বায়ুমন্ডলকে। গাড়ির ধোঁয়া  ও কারখানার চিমনি  
থেকে নির্গত অতিরিক্ত পরিমাণে সালফার ডাই
অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড,কার্বন মনো অক্সাইড
ইত্যাদি  মানব জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনছে।
বিষাক্ত  বায়ুমন্ডলের প্রভাবে চিরসবুজ গাছগাছড়ার
পাতা দূষণপ্রবণ এলাকায় ধীরে ধীরে হলদে হয়ে  
যাচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে ভারী বোধ হচ্ছে। বেড়েছে 

শ্বাস কষ্ট, হাঁ ফানি,এলার্জি, স্নায়ুতন্ত্র ও ফু সফু স
আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।
 দিনের বেলায় ৪৫ ডেসিবেল এবং রাতেরবেলায়
৫৫ ডেসিবেলের বেশিমাত্রার শব্দ স্বাস্থ্য সম্মত নয়।
কিন্তু এর থেকে অনেক বেশিমাত্রার শব্দ আমাদের
শ্রবণ যন্ত্রকে প্রায়শঃ আঘাত করছে। কিছু
আতশবাজির শব্দও ৬৫ ডেসিবেলের ওপর
আকছার ওঠছে। ফলস্বরূপ নগরজীবনে
রক্তচাপ,হৃদরোগ,মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি
বৃদ্ধি পাচ্ছে।
 অজ্ঞাতর বেশ মাটি মা�ািতিরক্ত অৈজব সার ও
িকটনাশক প্রেয়াগ কের প্রদত্ত উব�রা শিক্ত �ক নষ্ট
করিছ। চরম ক্ষিতেক আিলঙ্গন করিছ �বিক?

পরিেবশ সংরক্ষণ ও �াসি�ক িকছু
কথা

পরিেবশ সংরক্ষণ ও �াসি�ক কথ�।
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ভূিমেত যত্রতত্র �াি�ক, পিলিথন জাতীয় সামগ্রী
ছঁুেড় �ফেল মাটির স্বাভািবক প্রি�য়ােক ব �াহত
করিছ।হাসপাতাল,না�স�ংেহাম ইত�ািদর �নাংরা
আবজ� না মাটিেত িনেক্ষপ করার ফেলও
মারাত্মকভােব ভূিমদষূণ বৃি� পাে�। মাটি দষূেণর
ফেল কুেয়ার জেল িমলেছ আেস�িনক,মাক� াির
ইত�ািদ ইত�ািদ যা কখনও পােনর উপেযাগী হেত
পাের না।

 সুতরাং, এবার আমােদর সজল হবার সময়
হেয়েছ। যােত ভূিমদষূণ, জলদষূণ,শব্দদষূণ ও
বায়ুদষূণ হেত না পাের �স ব �াপাের সেচষ্ট হেত হেব।
তেব একটা কথা এেক্ষেত্র িবেশষভােব উে�খ� �য,
একমাত্র বৃক্ষেরাপণই পিরেবেশর যাবতীয় দষূণেক
�রাধ করেত পাের। একটা গাছ কাটেল অন্তত দশটা
গাছ লাগােনার সংকল্প গ্রহণ করেত হেব।

 গাছপালা  �ংেসর জেন �ই পিরেবেশর
স্বাভািবকতার মূেলাৎপাটন হে�। অিত বৃষ্টি  ও
অিত খরা হে� - আমরা  �য বায়ুরািশর  মেধ�
সঞ্চরণ করিছ,পৃিথবীেক িঘের �য বায়ুরািশআেছ,�য
বায়ুরািশ একটু একটু নড়েলই ঝড় হয়। �সই
বায়ুরািশর মেধ�  উভয়  বায়ুই বতম�ান। এক নম্বেরর  
বায়ু  যেথষ্ট  পিরমােণ আেছ। দইু নম্বেরর  বায়ু �য
অল্প পিরমােন  আেছ তােতই গাছপালার জীবন
রক্ষা হয়। অিধকাংশ গাছ শতসহস্র সবুজ পাতা
িবিছেয়  দঁািড়েয় থােক।মানুষ, পশু,পিক্ষ
খাদ �সামগ্রী উদরস্থ কের। পাতা হেলা উদর। গােছর
বৃি�র জন � সূয� িকরণ অবশ �ক। গােছর জীবন
আেছ এটা  আমরা জািন।মানুষ,পশু ও পািখর
মেতা  গাছও জীবন্ত। তাই "গাছ লাগান ও  প্রাণ
বাঁচান"।।

জীেব �প্রম কের �যজন,�সইজন �সিবেছ ঈশ্বর, যার
মাহাত্ম� আজ ও উপলব্ধ।

স্বপ্ন দেখার িক �কানও ছন্দ থােক ? িকংবা �কানও
ধরাবাঁধা ছক ? আপাত দষৃ্টিেত মেন হয় - না,
এেকবােরই না। স্বেপ্নর �গারু শুধু গােছই চেড় না,
পাখনা �মেল ঘুের �বড়ায় আকােশও। �যমন ওই
পক্ষীরাজ �ঘাড়া িঠক �তমিন পক্ষীস�াট �গারু। তেব
িব�ান বেল স্বপ্ন নািক অতৃপ্ত মেনর ইে�পূরেণর
�সাপান। িসগমুণ্ড ফ্রেয়ড-এর মেত স্বপ্ন হে�
manifestations of one's deepest
desires and anxieties, often relating
to repressed childhood memories or
obsessions.

হতেও পারে। তবে স্বপ্ন �দখার �সই �য শুরু
পৃিথবীেত জন্ম িনেয়ই - 'আেধক ঘুেম নয়ন চুেম
স্বপন িদেয় যায়।' �সই �তা শুরু। কত িদন কত �য
উদ্ভট স্বপ্ন �দেখিছ তার ইয়�া �নই। �কানও
ইে�পূরেণর সূত্রই �মলােনা যায় না। সবারই এক
অনুভব। তেব স্বপ্ন �দখার বাহুল� িছল িকেশার �বলা
অবিধ। গিড়েয় পেড়িছ কত পাহাড় চূড়া �থেক। তবুও
িবেশষ ক্ষিত িকছু হয়িন। শুধু ভঁাজ কের রাখা খাড়া
দইু হঁাটু দড়াম কের িবছানায় পেড় পা দটুি �সাজা
হেয় �গেছ এই যা। িকংবা িবপেদ পেড় যখন মুখ
িদেয় কথা বা িচৎকােরর বদেল অদু্ভত িকছু অ�ুট
শব্দ �বেরাি�ল তখন ঘুেমর সহচেরর �ঠলায় স্বেপ্নর
সােথ ঘুমও �গেছ টুেট।

তবে এই স্বেপ্নর �দৗলেতই আমার �ছাটেবলােতই
�ঘারা হেয় িগেয়িছল �দশ িবেদশ। খরচপািত িকংবা
পাসেপাট�  িভসার ঝােমলা ছাড়াই মন্দ িছল না এই
ভ্রমণসুখ। �সই সব স্বেপ্নর িদনগুেলাই িছল আলাদা।
এর পর একটা বয়স যখন এল, তখন থেকেই আবার
শুরু হল এক ভিন্নতর স্বপ্ন দেখার পালা। জীবন
গড়ার স্বপ্ন। প্রতিযোগিতাময় এই বিশ্ব সংসারে টিকে
থাকার স্বপ্ন। সবার সে স্বপ্ন সার্থক হয় না পুরোদস্তুর।
এক যাত্রায় পৃথক ফলও হয়।  

-শুভ সুন্দর �দব �চৗধুরী

স্বপ্নপুরাণ
মানিসকত�
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�কানও রকেম �সই সব�শি�মােনর প্রচ্ছন্ন মদেত
যখন টিেক থাকার স্বপ্ন আমার সাকার হল তখন
�থেকই চলেছ 'আমার �বলা �য যায় সাঁঝ �বলােত,
�তামার সুের সুের সুর �মলােত।' অথ�াৎ দেুয় দেুয়
�যই চার হাত হেয়িছ �সই �থেক রােতর স্বপ্ন হেয়েছ
উধাও। িদবাস্বপ্নই সার হল এবার। যাই �দিখ তাই
হািরেয় যায় িনেমেষ। এমিন কের কের একিদন �যন
হািরেয়ই �গল স্বপ্ন �দখার পালা। শুধু বাস্তব িনেয়ই
ঘর সংসার �খলা।

বেয়স যত বােড় ততই মানুেষর িফের �দখার
প্রবণতা বােড়। বাড়েত বাড়েত এখন যখন কমেবিশ
িতনকুিড় তখন আবার এক িভন্ন আবহ। িদনভর
ফুরসত �পেলই �চাখ বুিজ আর স্বপ্ন �দিখ �ফর।
আর রােতর িবছানায় �সইসব স্বপ্ন, �সইসব হািরেয়
যাওয়া িদেনর দঃুখসুেখর গাথা িবিচত্র অনুষঙ্গ িনেয়
হািজর হয় মুিদত নয়েনর ক�ানভােস। িবিচত্র সব
ঘটনা কী কের �য একসূেত্র গ্রিথত হেয় আেস
স্বপ্নমনেন তা ভাবেলও অবাক হেত হয় �বিক !�ক
�য �সই কল্পেলােকর অকল্পনীয় িশল্পী িযিন যাবতীয়
ছন্নছাড়া �ৃিতেক এক িনপুণ মালীর মেতা সুিনপুণ
সুেতায় �গঁেথ উপ�াপন কেরন  ছিবর  মেতা  কের। 

 

স্থান-কাল-পাত্রের যোগসূত্রহীন কল্পকথাকে
গল্পকথায় পর্যবসিত করে উপস্থাপন করেন
চলচ্চিত্রের আদলে। ছায়া আর ছবির সমন্বয়ে গড়ে
তোলেন ভয় ও নির্ভয়ের অনবদ্য ককটেল
ছায়াছবি। এই সমন্বয়ই যদি না থাকে তাহলে জুড়ে
থাকা যায় না জীবনপ্রবাহে। বরাক থেকে ব্রহ্মপুত্র,
বড়াইল থেকে পাটকাই জুড়ে এই সমন্বয়ের সূত্র ধরে
রোজ রাতে জীবনছবির কল্পদর্শনই এখন আমার
নিত্যরাতের কালযাপন। ফ্রয়েড সাহেব মাঝে মাঝেই
ডাহা ফেল মেরে যান আমার এই বিচিত্র স্বপ্নরঙিন
উড্ডয়নে। মন্দ লাগে না এই ছন্দময় স্বপ্নযাপন। শুধু
স্বপ্নশেষে বুকের মাঝে বাজে যে বিষাদের সুর,
যাপিত জীবনের যাবতীয় অধ্যায় ফিরে দেখার পর
একটাই প্রশ্ন জাগে মনে - আর কি ফিরিবে না সেই
দিন ? আরেক রাতের স্বপ্নদেখা ক্ষণের পূর্বমুহূর্ত
অবধি ব্যথায় ব্যথায় মনে পড়ে কবিগুরুর গানের
 কলি 
‘স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা
জাগায় �দেহ মেন এ কী িবপুল ব�থা…।।'

  -বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
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বাবা খুব �বিশ কথা বলেতন না।
বাবা খুব কমই কথা বলেতন।
বাবা মােনই শিনবার রােতর অেপক্ষা, �পে�ােলর
�ধাঁয়ার গন্ধ, �দবদারু গাছগুেলার �সৗজন�,
দবূ�াঘােস ঝুেল থাকা িশিশরকণা �ভদ কের আসা
�রােদর মুে�া িকংবা দশ টাকার চকেলেট িলপট
�খেয় �লেগ থাকা �সানািল কাগজটার গা�ীয�।

বাবার প্রিত অেনক অিভমান আেছ, বাবার প্রিত
অেনক প্রশ্ন আেছ িকংবা বাবার জন� আমার
�ভতের অপ্রতুল পিরমােণ এক �ফঁাটা জেম থাকা
রাগ আেছ।
বাবা �কন আমােদর �াথ�পর হেত �শখােলন না!
বাবা �কন মানুষেক ক্ষমা করেত �শখােলন?
বাবা �কন বাবার মেতা অনুভূিতগুেলা অনুভব
করেত �শখােলন!
�সিদন যিদ বাবা �ফরার পেথ আনা চকেলটটা
লুিকেয় চুিপচুিপ শুধু আমােদরই খাওয়ােতন,
তাহেল হয়েতা �াথ�পরতা িশখতাম।
ঝমঝম বৃষ্টি �ভেঙ যিদ বাবা কােজ �বেরােতন না,
তাহেল বৃষ্টিেত িভেজ আিমও ভােলা লাগা িশখতাম।
আিম ভােলােবেস �দওয়া প�াশ টাকাটা যত্ন কের
�মাবাইল কভােরর �ভতর �রেখ মি�ের যিদ আমার
নােম দান না করেতন, তাহেল হয়েতা আিম ঈশ্বরেক
ভয় করেত িশখতাম না।
িবহু-পূেজায় সামথ�� অনুযায়ী �বিশ কের �গি�-চুিড়
এেন ‘বাবুকাকা’ িকংবা ‘�করালা কাকা’�ক িদেয়
কাউেক িকছু িদেত পারার ভােলা লাগার
অনুভূিতগুেলা যিদ না �শখােতন, তাহেল আজ
হয়েতা আিমও অ�াকাউে� দ’ুপয়সা �বিশ জমােত
পারতাম।
�ছঁড়া �গরুয়া রেঙর, সাদামাটা কাপড়গুেলা ধুেয়
ইি� মাির, িবেয়-িবহু-পূেজায় বাবা যিদ না পরেতন,
তাহেল হয়েতা �জৗলুশ আমােক আকষ�ণ করেত
পারত।

বাবার জন্য আমি অনেক কিছু ই শিখিনি।
বাবার জন্যই আমি মানুষ চিনতে পারিনি।
বাবার কারণেই, যে মানুষগুলো আমাকে আঘাত
করেছে, তাদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে শিখিনি।
বাবার কারণেই বুকে এক গাঁট পাথর বেঁধে, চলে
যেতে চাওয়া প্রতিটি জিনিস, মানুষ বা আপনজনকে
টেনে ধরে নিজের করে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি।
সবাই বলে, নাকি আমি বাবার মতো।
‘বাবার মেয়ে’ বললে নিশ্চয়ই মায়ের মনের কোনো
এক কোণে একচিলতে ঈর্ষা না থেকে পারে না।
কিন্তু বাবার প্রতি আমার আফসোস—আমি বাবার
মতো হতে পারিনি।
বাবার মতো নীরবে চোখের জল ফেলতে শিখিনি।
বাবার মতো চুপচাপ অভিযোগগুলো লুকিয়ে রাখতে
শিখিনি।
বাবার মতো এত ধৈর্যশীল, উদার, কোমল, নিষ্পাপ
হতে পারিনি।
আমি বাবার মেতা িন�াপ হেত ব�থ� হেয়িছ। আিম
বাবার �চাখেজাড়ার মেতা পিবত্র হেত পািরিন।

বি.দ্র: আমি বাবাকে শিবের মতো দেখি। নীলকণ্ঠের
মতো।
বিষপান কের চলার মেতা প্রিতিদন আিমও িবষ
পান করাটােক অভ�ােস পিরণত কেরিছ—িঠক
বাবার মেতা, িশেবর মেতা।

বাবা আমার সামেন �কােনািদন এক �ফঁাটাও
�চােখর জল �ফেলনিন, তাহেল আিম বাবার মেতা
�চােখর জল �চেপ রাখেত িশিখিন �কন? িশেবর
মেতা অেপক্ষা করেত িশেখিছ, িকন্তু এত প্রেশ্নর
সমাধান খঁুেজ, ভােলাবাসার মানুেষর িবে�েদ
আেক্ষপ না করেত �কন পািরিন?

-ববিতা বরা

 বাবা
স্মৃিতচারণ
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ভূিমকা—িহ� ু ধেম� �দবেদবীর পূজা কখেনাই
�কবল আচারমাত্র নয়। প্রিতটি পূজার অন্তরােল
িনিহত রেয়েছ গভীর তত্ত্ব, সৃষ্টিিব�ান ও
আে�ান্নিতর দশ�ন। অথচ কােলর প্রবােহ �সই
তেত্ত্বর আেলা �ান হেয় িগেয় আজ বহু ��েত্রই
পূজা সীমাবদ্ধ হেয় পেড়েছ বািহ�ক আড়ম্বর,
আনু�ািনকতা ও �লাকাচােরর আবরেণ। আমরা
পূজা কির—িকন্তু �কন কির, কী উপলে� কির
এবং তার অন্ত�ন�িহত তাৎপয� কী—এই প্রশ্নগুিলর
উত্তর প্রায় িব�ৃত হেত বেসেছ। িবেশষত সরস্বতী
পূজা আজ অিধকাংেশর কােছ িবদ�াশুরুর এক
সামািজক উৎসব বা পরী�ার সাফল�কামনার
অনু�ােন পিরণত হেয়েছ। িকন্তু শাস্ত্র ও সাধনার
দষৃ্টিেত �দবী সরস্বতী �কবল িবদ�ার অিধ�াত্রী নন—
িতিন সৃষ্টির গিত, শব্দতত্ত্ব এবং পরব্রেহ্মর
প্রকাশরূপ। এই সত� উপলি� না হেল সরস্বতী পূজা
সীমাবদ্ধ থােক বাহ� উপাচাের; �চতনায় তার পূণ�তা
আেস না।
পরমেপ্রমময় �ী�ীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এই �ান্ত
ধারণােক �ভেঙ িদেয় �দবেদবীর উপাসনােক
জীবনিব�ােনর আেলােক ব�াখ�া কেরেছন। তঁার
দষৃ্টিেত পূজা মােন প্রাথ�না নয়, পূজা মােন �চতনার
উৎকষ� সাধন। �দবী সরস্বতী সম্পেক� ও িতিন
প্রিতমার প্রিতটি অঙ্গভিঙ্গ, রূপ ও প্রতীেকর
অন্ত�ন�িহত অথ� উ�াটন কের �দিখেয়েছন—
কীভােব এই উপাসনা আসেল পরব্রেহ্মরই
আরাধনা।
এই আেলাচনায় �ী�ীঠাকুর অনুকূলচেন্দ্রর ব�াখ�ার
আেলােক আমরা �বাঝার �চ�া করব—সরস্বতী
পূজার অন্তরােল লুিকেয় থাকা সৃষ্টিতত্ত্ব, শব্দব্রেহ্মর
সাধনা এবং মানবজীবেনর চূড়ান্ত গন্তেব�র িদশা।
কারণ তত্ত্ব না জানেল পূজা �কবল রীিত হেয় থােক;
আর তত্ত্ব উপলি� হেল �সই পূজাই মানুষেক 

জীবনসাথ�কতার পেথ অগ্রসর কের।

পরমেপ্রমময় �ী�ীঠাকুর অনুকূলচেন্দ্রর িনকেট
জীবেনর প্রায় সকল িবষয়ই আেলাচনার অন্তভু�ক্ত
হেতা—ধম�, সমাজ, সংসার, িব�ান, িশল্প ও
সাধনা। সরস্বতী পূজার প্রা�ােল একবার উঠল �দবী
সরস্বতী প্রসঙ্গ। �সই আেলাচনায় ঠাকুর �য গভীর
তত্ত্ব প্রকাশ কেরিছেলন, তা আজও আমােদর
উপাসনার দষৃ্টিভিঙ্গেক নতুন আেলায় উ�ািসত
কের।

প্রথেমই িতিন প্রশ্ন তুলেলন—“সরস্বতী মােন কী?”।

‘সরস্’ শেব্দর ধাতুগত উৎস ‘সৃ’—যার অথ� গিত বা
চলা। �ী�ীঠাকুর ব�াখ�া করেলন—“তাহেল
সরস্বতী মােন গিতবতী—িযিন গিতর প্রতীক।”
অথ�াৎ �দবী সরস্বতী �কবল িবদ�ার �দবী নন, িতিন
সৃষ্টির প্রবহমানতার প্রতীক। সরস্বতীর আর এক নাম
বাগেদবী। ‘বাক্’ মােন বাক� বা শব্দ। এ প্রসেঙ্গ
ঠাকুর বলেলন—“তাহেল সরস্বতী শেব্দরও
�দবতা।”
আর উপিনষদীয় তেত্ত্ব বলা হেয়েছ—শব্দই ব্রহ্ম।
সুতরাং সরস্বতী পূজা �কবল িবদ�ার আরাধনা নয়
—তা আসেল পরব্রেহ্মর উপাসনা।

প্রিতমার রূেপ িনিহত সৃষ্টিতত্ত্ব।

মােয়র চরণ পেদ্মর উপর �কন?

�দবী সরস্বতীর চরণ �য পেদ্মর উপর �ািপত, �সই
পদ্ম ফুেট আেছ জেল। এই জল �কােনা সাধারণ
উপাদান নয়—এটি সৃষ্টির প্রথম স্তেরর প্রতীক।
পঞ্চভূেতর মেধ� ঘনীভূত প্রথম ভূত হল জল।

মনুসংিহতায় বলা হেয়েছ—“অব�ক্ত ঈশ্বর সৃষ্টিকেম�
প্রবৃত্ত হেল প্রথেম জল সৃষ্টি কেরন।”

'সরস্বতী পূজার অন্তরােল পরব্রে�র
উপাসনা'

আধ্যাি�ক
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(মনুসংহিতা ১/৮)
পদ্ম শব্দের উৎপত্তি ‘পদ্’ ধাতু  থেকে—যার অর্থ
গতি, িস্থিত ও প্রাি�। ঋে�েদর ভাষায় এই গিত ও
িস্থিতই হল ঋত ও সত�—যার উপর সমগ্র সৃষ্টি
দঁািড়েয় আেছ। সৃষ্টি কখেনা স্থিবর নয়—তা িস্থিতর
আশ্রেয় গিতশীল হেয় এিগেয় চেল পিরণিতর িদেক,
অথ�াৎ প্রাি�র িদেক। অতএব মােয়র চরণ পেদ্মর
উপর ন�স্ত থাকা মােন—সৃষ্টির িববত� নধারার রূপক
প্রকাশ।

মা সরস্বতী হংেসর উপর উপিবষ্ট �কন?

‘হংস’ শেব্দর ব�াখ�ায় শ্রীশ্রীঠাকুর বেলেছন—“হংস
মােন— অহং সঃ, অথ�াৎ আিম-ই �সই।”

এর অর্থ—প্রতিটি মানুষই আত্মচেতনায় সেই
পরমসত্তার বাহক। যিনি সর্বজ্ঞানের অধীশ্বরী, তিনি
যেন প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে বহমান থাকেন—এই
তত্ত্বই হংসবাহনের মাধ�েম প্রকািশত।

মােয়র �কােল গ্রেন্থর তাৎপয� কী?

দেবী সরস্বতীর কোলের উপর গ্রন্থ—কারণ তিনি
বিদ্যার দেবী। কিন্তু বিদ্যা কেবল পুঁথিগত জ্ঞান নয়।
‘বিদ্যা’ শব্দের উৎস বিদ্ ধাতু , যার অর্থ—
জ্ঞান,বিচার,অস্তিত্ববোধ,প্রাপ্তির পথচিহ্ন।
অতএব বিদ্যা যার হয়, সে—অস্তিত্ব রক্ষার বোধ
পায়। বিচারশক্তি অর্জ ন করে। জীবনপথে শ্রেয়কে
বেছে নিতে শেখে। চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে অগ্রসর
হয়।এইজন্যই জ্ঞানচর্চা  দেবীর কোলে লালিত ও
বিকশিত।
মােয়র হােত বীণা �কন?

বীণা থেকে উৎপন্ন হয় নাদ বা ধ্বনি। এই নাদই
শব্দযোগ বা শব্দোপাসনার প্রতীক। মা সরস্বতীর
বীজমন্ত্র “ঐং”। ঋঙ্কারসহ উচ্চারণ করলে এই 

ধ্বনি অনেকটা বীণার নাদের মতো অনুভূত হয়।
সাধনার এক বিশেষ স্তরে সাধক অন্তর্জ গতে এই নাদ
শ্রবণ করেন। সেই স্তরের নাম সত্যলোক—
যেখান থেকে অস্তিত্বের বার্তা  বিকশিত হয়ে প্রকাশ
পায়। অতএব বীণা নিেদ� শ কের—শেব্দর মাধ�েম
ব্রে�াপাসনা।

দেবী �কন শুভ্রবণ�া?

দেবী সরস্বতী শুভ্রবস্ত্রাবৃতা—কারণ সাদা রং
পবিত্রতার প্রতীক। সব রঙের সমাহারে সাদা
প্রকাশিত হয়। অন্য সব রং তাতে বিলীন হয়।এটি
সমাহার ও ঐক্যের প্রতীক। আবার সাদা হল
সত্ত্বগুণের রং। সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য
হালকাভাব। প্রবৃত্তির ভারমুক্ত অবস্থা
স্বচ্ছতা ও নির্মলতা। যিনি প্রবৃত্তির পাষাণ-ভার
থেকে মুক্ত, তিনিই প্রকৃ ত মুক্ত।
অতএব দেবীর শুভ্রবর্ণ নির্দে শ করে—
চেতনাগত মুিক্ত ও সমন্বেয়র দশ�ন।

উপসংহার—এই সমগ্র প্রিতমা—জল, পদ্ম, হংস,
গ্রন্থ, বীণা ও শুভ্রবণ�—সব িমিলেয় �দবী সরস্বতী
�কােনা �কবল �দবীমূ�ত� নন। িতিন—শব্দতেত্ত্বর
প্রতীক।

সৃষ্টিিববত� েনর রূপক। িবদ�ার মাধ�েম অিস্তত্বর�ার
পথ এবং সেব�াপির পরব্রে�র প্রকাশরূপ।

অতএব—সরস্বতীর উপাসনা মােনই পরব্রে�র
উপাসনা,সৃষ্টিতেত্ত্বর উপাসনা। এই অন্ত�ন�িহত
তাৎপয� উপলি� কের যাঁরা পূজা কেরন—তঁােদরই
পূজা সত�ােথ� সাথ�ক হয়।
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প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতার দুটি জীবন থাকে একটি
ব্যক্তিগত ও অন্যটি সামাজিক জীবন। সামাজিক
জীবনের অন্য নাম ভাবমূর্তি। এই ভাবমূর্তির সঙ্গে
ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক  নাও থামতে পারে । এই
ভাবমূর্তিই কোন নেতাকে ‘জননেতা’ করে তুলতে পারে
। যদিও ব্যক্তিত্ব, সততা ও রাজনৈতিক পারদর্শিতাই
জননেতার বুনিয়াদ।এই দৃষ্টিতে বরাক উপত্যকায় এখন
রাজনৈতিক শূন্যতা। তিক্ত ভাষায়, অরুণকু মার চন্দ,
পরে মহীতোষ পুরকায়স্থের পর বরাকের কোন নেতাই
জননেতা ছিলেন না । শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার
অলিন্দে বরিষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাবে বিচরণ করলেই নেতার
তকমা লাগানো যায়, জননেতা হওয়া যায় না । তাই
সন্তোষ কু মার রায়, সন্তোম মোহন দেব, গৌতম রায় বা
দীনেশ প্রসাদ গোয়ালারা ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের
নেতা ছিলেন। সঠিক অর্থে জননেতা নয় । এই
পংক্তিতেই থাকবেন বর্ষীয়ান নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ও
। তারা কেউই পুরো উপত্যকার আশা-আকাঙ্খার
প্রতীক হয়ে উঠতে পারেননি । তবু কিছু টা ব্যতিক্রমী
ছিলেন বিমলাংশু রায়। বিগত শতকের নব্বই এর
দশকে হওয়া রামজন্মভূ মি আন্দোলনের ফলে বরাক
উপত্যকায় বি জে পি-র যে প্রবল উত্থান তারই
আবিষ্কার শিলচরের বিমলাংশু রায় বা পরিমল
শুক্লবৈদ্য । শ্রমিক আন্দোলনের কিছু  অভিজ্ঞতা থাকা
শ্রীরায় বিরোধী বিধায়ক হিসেবেও সফল । প্রবল
কংগ্রেসি শাসন ও অগপ-র উগ্র প্রাদেশিক রাজনীতির
তীব্র আবর্তে  হাতেগোনা বিধায়ক নিয়েও দলের
বিধায়নী পরিষদের নেতা হিসেবে শ্রীরায়ের প্রবল
উপস্থিতি ছিল এক ব্যতিক্রম । আইনে অভিজ্ঞ, তু খোড়
রাজনৈতিক চতু রতা ও সরকারি কাজে দক্ষ বিমলাংশু
রায় শহর শিলচরের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন ।
এই সফলতাই তাঁ কে জনগণের গ্রহণযোগ্য করে
তু লেছিল। অকালমৃত্যু  তাঁ কে জননেতা হওয়ার অগাধ
সময় দেয়নি । তাঁ র পুত্র সদ্য প্রাক্তন সাংসদ রাজদীপ
রায় দীনেশ তনয় রাজদীপ গোয়ালার মতোই শুধুই 

দলীয় �নতা । জনেনতা বা সিঠক অেথ� �নতার আখ�া
�পেত তােদর িনেজেক রাজৈনিতকভােব িশিক্ষত
করেত হেব । এই �নতৃ-সুলভ গুণ (Leadership
Quality) আয়ত্ত করা কেঠার স্ব-িশক্ষার ফসল ।
যিদও রাজনীিত হেচ্ছ মূলত ক্ষমতার প্রিতেযািগতা ।
প্রসঙত, ভারতীয় গণতে�র এটিই এক দবু�ল স্থান ।
�যখােন জাত-ভাষা-সম্প্রদায়-পিরবােরর িভিত্তেতই
দলীয় �নতারা স্থান কের �নন ।

উপত�কায় বত� মােন সাংসদ ও প্রাক্তন ম�ী পিরমল
শুক্লৈবদ�, তৃণমূেলর রাজ�সভার সাংসদ সুি�তা �দব,
কবীন্দ্র-পুত্র রাজ�সভার সাংসদ কনাদ পুরকায়স্থ,
িবধায়াক কমলাক্ষ �দ পুরকায়স্থ, ম�ী �কৗিশক রাই-
রা এখন বরােকর রাজৈনিতক আকােশ শুধুই
আেলাচ� নাম ।
অন�িদেক, রুিম নাথ শত স�াবনা থাকা সে�ও,
তরুন তুক� িহেসেব রাজৈনিতক জীবন খুব
সফলভােব শুরু করেলও ক্ষমতার হাতছািন ও
ব�িক্তগত জীবেন হঠকাির িস�ান্ত তার ভাবমূ�ত� ও
রাজৈনিতক উপিস্থিতেক �ান কের িদেয়েছ ।
িবেশষকের Manipulative Politics মােন
রাজনীিতেক ব�িক্তগত স্বােথ� িনপুণভােব প্রেয়াগ
করার কােছ �চষ্টা কেরও রুিম িবফল হেয়েছন ।
�তমিন পিরমল শুক্লৈবদ� সুবক্তা, স্বচ্ছ ভাবমূ�ত�
সম্পন্ন হেয়ও কেম�র িনিরেখ তেতাটা সফল নয় ।
শুক্লৈবদ� স্বদলীয় বরাক-ব্রহ্মপুত্র আর িকছুটা স্থানীয়
লিব রাজনীিতর যাঁতাকেলর িশকার । এব�াপাের
আবারও ঘুের িফের আেস িবমলাংশু রােয়র কথা ।
বরাক- ব্রহ্মপুত্র ��ত সংঘােতর যাঁতাকেল িনেজেক
িপষ্ট হেত না িদেয় সুচতুর �কৗশেল িনেজেক
‘কম�শীল’ রাখেত �পেরিছেলন স্বগ�য় িবমলাংশ রায়
। সুি�তা �দব পািরবািরক পথ �বেয়ই ক্ষমতার
রাজনীিতেত এেসিছেলন । িপতৃেদব সেন্তাষ �মাহেনর
রাজৈনিতক আকষ�ণ সুি�তা ধের রাখেত পােরনিন ।
দল বদেল এখন রাজ�সভার তৃণমূল সাংসদ �স  
অেথ�   ‘ড্রইংরুম   িলডার’।   প্রায়   �খালা  ময়দান

নেতৃত্ব-শূন�তা ও বরােকর রাজৈনিতক
�নতারা

ক্ষে�ীয় রাজনীিত
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পেেয়ও িবেরাধী �নতা িহেসেব আমজনতার
ভাবােবগেক সঙ্গী কের িবগত িদেন তঁার �নতৃেত্ব
উপত�কায় �কানও আেন্দালেন গেড় তুলেত ব�থ�
হেয়িছল ভারতীয় জাতীয় কংেগ্রস ।

ঠিক একইভাবে ইস্যুভিত্তিক স্ট্যান্ট পলিটিক্স করে
অস্তিত্বের জানান দেওয়া ছাড়া বিরোধি মুখ হিসেবে
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি কমলাক্ষ ।
স্বদলের লবিজমের শিকার হয়ে সম্ভাবনাময় এই
বিধায়ক এখন ক্ষমতাসীন সরকারের ‘বন্ধু  স্থানীয়’
ব্যক্তিত্ব মাত্র ।
আর প্রাক্তন বিধায়ক ও সাংসদদের অন্যতম কবীন্দ্র
পুরকায়স্থের পরিচিতি বি জে পি-র উত্তর-
পূর্বাঞ্চলের স্থপতি। যদিও জনসঙ্ঘের আসাম রাজ্য
কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক ছিলেন
আইনজীবি বীরেশ আচার্য। বর্ত মানে প্রথিতযশা
আইনজীবি বীথিকা আচার্যের পিতা । প্রচারবিমুখ
রাষ্ট্রবাদী সেসময়ের জনসঙ্ঘীদের প্রয়াণে বি জে পি
-র সাংসদ হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পেতে সফল কবীন্দ্র
পুরকায়স্থ ছিলেন বি জে পি দলের বরিষ্ঠ প্রবীন
নেতা।
আবার, যেথষ্ট িবচক্ষপতা থাকেলও স্বদলীয়
�কান্দেলর িশকার হেয়িছেলন িশক্ষািবদ প্রয়াত
স্বনামধন� পাথ� সারিথ চন্দ (পাথ� স�ার) বা
অধ�াপক, সুবক্তা, তুেখাড় পাি�েত�র অিধকারী
সদ� প্রয়াত কমেলন্দ ু ভ�াচায� । এই দইু ব�িক্তত্বই
বরােকর রাজনীিতেত স্থায়ী আসন �পেত পারেতন ।
একই ভােব িনেজর দেলই স্বীকৃিতহীন অসম
িবধানসভার প্রাক্তন উপাধ�ক্ষ িদলীপ কুমার পাল ।
লড়াকু, কেম� উৎসাহী হেলও হঠকাির িস�ােন্ত
অনড় আর ‘পা��চর’ িনব�াচেন ব�থ�তা তঁােক
‘জনেনতা িহসােব প্রিতষ্ঠার পেথ প্রাচীর হেয়
দঁািড়েয়িছল । বত� মােন সভা, সিমিত, প্রিতবাদ
কম�সূিচ সেবেতই তঁার সি�য় উপিস্থিত এক
আেলাচ� িবষয়। িদলীপ আজও রাজনীিতেত
স�াবনাময় । কারণ, বয়স নয় বরােকর
রাজনীিতেত সুেযােগর সদ ব�বহারই সাফেল�র
চািবকািঠ ।

এদিকে, উপত্যকার মুসিলম িবধায়ক ও
রাজৈনিতক �নতারাও িবগত দীঘ� সময় ধের শুধুই
দলীয় প্রিতিনিধ িহেসেব পিরিচত। তঁারা জনেনতার
তকমা �পেত ব�থ� ।

এভােব এই উপত�কার রাজৈনিতক পিরমন্ডেল এক
‘অ�ুত আঁধার’ দীঘ� সময় ধের জঁািকেয় বেসেছ ।
�কােনাও আেলার িদশারী �নতা ও �নতৃেত্বর অভােব
আর কতিদন পথ চলেবন বরােকর নাগিরকরা??

   -অমিতাভ নাথ

দেশত্যাগ না মহানির্গমন,দুর্ঘটনায় মৃত্যু
না অন্তর্ধান? নেতাজিকে নিয়ে প্রচলিত
গালগে�র �শষ �কাথায়?
নেতাজিকে নিয়ে প্রচলিত ইতিহাসের অনেককিছু ই
কল্পকাহিনী। সুভাষচন্দ্র
দেশত্যাগ করে বিদেশে গমন, আজাদ হিন্দ বাহিনী
গঠন ও শেষে ‘মৃত্যু ’ কে ঘিরে ইতিহাসের, তথ্যের
নামে যা চালানো হয়েছে তার শতাংশই কল্পকাহিনী।
প্রথমত, সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমন। কলকাতার
এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বৃটিশের চোখে ধূলো
দিয়ে দেশত্যাগ।  

যা িনেয় আজও �কােনা সব�মান� িববরণ প্রকািশত
হয়িন। শুধু তঁার ভাইেয়র �ছেল (ভাতু�ুত্র) ডাঃ
িশিশরকুমার বসুর ১৯৭৫-এ িলখা ‘মহািনষ্ক্রমণ’
(আনন্দ পাবিলশাস�, কলকাতা) ও গ্রন্থটির ইংেরিজ
অনুবাদ ‘দ�া �গ্রট এে�ইপ’ (�নতািজ িরসাচ�  বু�েরা,
কলকাতা) বই দ’ুটির কািহনীই �গাগ্রােস িগেলেছ
বাঙািল তথা �নতািজ অনুরাগীরা। সঙ্গিতহীন তেথ�র
জন� বইদটুি পাঠকেক িব�ান্ত কেরেছ বেল সম্প্রিত
এক তথ� পূণ� প্রবে� তা প্রমাণ কেরেছন ডাঃ
মধুসূদন পাল। “সুভাষচেন্দ্রর মহািনষ্ক্রমেণর িবষেয়
িশিশর বসুর গ্রেন্থর তথ� িমেথ� ও িব�ািন্তকর” (

নেতািজ অন্তধ�ান
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স্বিস্তকা, পূজা সংখ�া, ২২ �সে�ম্বর, 202৫)-শীষ�ক
প্রবেন্ধ ডাঃ পাল �দিখেয়েছন এলিগনেরােডর বািড়
�থেক ি�টিশ পুিলেশর �ঘরােটােপ গৃহবিন্দ সুভাষ
ভাতু�ুত্র িশিশর কুমােরর গািড়েত চেড় �বিরেয়
যানিন। ডাঃ িশিশর কুমার বসুর িববরণ অনুযায়ী,
রাঙা কাকাবাবু (সুভাষেক ভাইেপা, ভাইিঝরা এ
নােমই ডাকেতন) মধ�রােত এলিগন �রােডর বািড়
�থেক তঁােক �াইভার িহেসেব িনেয় �বিরেয় যান।
এর আেগ িদন-রাত শুধু তঁার সেঙ্গই অন্তধ�ােনর
পিরকল্পনা িনেয় শলা পরামশ� কেরেছন। এেক খণ্ডন
কের ডাঃ পাল �দিখেয়েছন এই অন্তধ�ােনর জন� দীঘ�
প্রস্তুিত, �লাকবল, বহুজেনর সেঙ্গ শলা-পরামশ�,
বহুস্তরীয় অত�ন্ত �গাপন �যাগােযাগ ছাড়া �সসমেয়র
িবশ্বেসরা বৃটিশ পুিলশেক ফঁািক �দওয়া সম্ভব িছল
না। এই গেবষেকর মেত, এই মহািনগ�মেনর �কােনা
ি�টিশ ফাইল পাওয়া যায়িন। শুধু একটি
আেমিরকান দিলেলর �ছােটা অংশ পাওয়া �গেছ।
যােত একই সেঙ্গ দটুি ঘটনা রাসিবহারী বসু ও
সুভাষচেন্দ্রর অন্তধ�ােনর ব�াপাের আেলাচনা আেছ।
যা সিত�ই তাৎপয�পূণ�। যা এই দ’ুজেনর মেধ� থাকা
�যাগসূেত্রর ইিঙ্গত �দয়। প্রসঙ্গত, জাপােন থাকা
রাসিবহারীর হাত �থেকই আই এন এ (Indian
National Army)-র দািয়ত্ব এেসিছল সুভাষ
চেন্দ্রর কঁােধ। অন�িদেক, এই প্রবন্ধকােরর মেত এই
অন্তধ�ান পেব� বাংলার �স সমেয়র প্রধানম�ী (তখন
মুখ�ম�ীেক এই নােমই ডাকা হেতা) �নতািজর প্রিত
��হশীল ফজলুল হক ও কলকাতার তৎকালীন
�ময়েরর সহেযািগতা িছল। তাই এই ঘটনার মাস
কেয়ক পরই ি�টিশ সরকার ফজলুল হকেক
পদচু�ত কের।
এছাড়াও কলকাতা পুিলেশর উচ্চস্তেরর সুভাষ
অনুরাগী িবষয়ােদরও সমথ�ন িছল। ডাঃ মধুসূদন
পাল িলেখেছন, “আরও একটি মত হে�, ি�টিেশর
�চাখেক ফঁািক িদেয় কলকাতা �থেক একটি
জাহােজ সুন্দরবন হেয় িতিন (সুভাষচন্দ্র) অন্তধ�ান
কেরন।” �মা�াকথা, ৮৫ বছর ধের �নতািজর
অন্তধ�ান িনেয় �দশবাসীেক যা বুঝােনা হেয়েছ, �য 

ইিতহােসর প্রচলন করা হেয়েছ তা’ িছল িমেথ� ও
মনগড়া িকছু। হয়েতা ব�িক্তগত রাজৈনিতক
লাভালাভও িছল। এই প্রবন্ধকােরর (ডাঃ পাল)
মেত, িবশ্বকিব রবীন্দ্রনােথর সেঙ্গ �দশেছেড় িবেদশী
শিক্তর সাহােয� ভারতস্বাধীেনর পিরকল্পনা িনেয়
আেলাচনা কেরিছেলন সুভাষ। যা তােদর দ’ুজেনর
মেধ�ই সীমাবদ্ধ িছল। তাই কিবগুরুর �স সমেয়
িলখা ‘বদনাম’ �ছাটগেল্পও এই ঘটনার ছায়াপাত
ঘেটেছ বেল মেন কেরন ডাঃ পাল। প্রবন্ধকােরর
মেত, “বদনাম গেল্পর নািয়কা পুিলশ ইন্সেপক্টর
িবজয় বাবুর �ী সদ ু বা �সৗদািমনী, িবপ্লবী �নতা
অিনল িমত্র- সবই �যন বাস্তব।” ‘বদনাম’ গেল্পর
িবপ্লবী নায়ক অিনল িমত্রও আফগািনস্তােনর পেথ
�দশেক স্বাধীন করার উে�েশ� �দশ �ছেড় �বিরেয়
যান। এই প্রবেন্ধ �লাকসভার ধারািববরণ
(৩-৮-১৯৭৭) –র একটি দিলল উপ�াপন কের
প্রবন্ধকার আরও �দিখেয়েছন �য �নতািজর মৃতু�
তথাকিথত িবমান দঘু�টনায় হয়িন। নিথভুক্ত
দিললটিেত জিঙ্গপুেরর সাংসদ শশাঙ্কেশখর
সান�াল-এর বয়ান রেয়েছ। সাংসেদর মন্তব� িছল---
“�নতািজ সুভাষচন্দ্র িবমান দঘু�টনায় মারা যানিন
এটাই চরম সত�।
আিম তঁার (সুভাষচন্দ্র) সেঙ্গ �শষ কথা বেলিছ ৩
তািরেখ (৩.১.১৯৪১)। তঁার মহািনগ�মন ১৩
(১৩,০১,১৯৪১) তািরেখ। আিম ভিনতা করিছ না
�য, তঁার �রামাঞ্চকর জীবন কািহনী আিম জািন।
আিম জানতাম, �স অসাধারণ িকছু করেত চেলেছ।
�সই সমেয় �স আমােক, অিতেগাপনীয় িকছু কথা
বেলিছল। �সসব.....প্রকােশর অনুমিত �নই। �স সব
প্রকােশর আেগ তার কাছ �থেক প্রত�ক্ষ বা পেরাক্ষ
অনুমিত প্রেয়াজন। আিম �সই অনুমিত আসার
অেপক্ষায় আিছ।” অথ�াৎ ডাঃ িশিশর বসু িলিখত
১১ বা ১২ জানুয়ািরেত (১৯৪১) �নতািজর গৃহ
ত�ােগর গল্প সিত� নয়।
অন�িদেক; িবমান দঘু�টনায় �নতািজর মৃতু� িনেয় �য
প্রচিলত কািহনী রেয়েছ �সসবও অ�ান্ত নয়। �যমন,
অটল িবহারী বাজেপয়ীর প্রধানম�ীত্বকােল
িবচারপিত মেনাজ কুমার মুখাজ�েক িনেয় গিঠত 
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কিমশেনর িরেপাট�  যা আজও অপ্রকািশত, যােত
নািক স্পষ্ট করা হেয়েছ িবমান দঘু�টনা আেদৗ
ঘেটিন। অিভমত সেচতন বহু প্রবুদ্ধ ব�িক্তর।
ি�তীয়ত, �যমন প্রমাণ কেরেছন সাংবািদক
শ�ামলবসু। �লখেকর ৪০ বছর পূেব� প্রকািশত
পুস্তক (৩ খে�) “সুভাষ ঘের �ফের নাই” (িরে�ক্ট
পাবিলেকশন, কিলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫)-�ত
�দিখেয়েছন, সুভােষর মৃতু� িনেয় �য সব প্রচিলত
তথ�-প্রমাণ রেয়েছ তােত আেছ স্পষ্ট অসঙ্গিত। এই
প্রচিলত তথ�ািদ িবে�ষণ করেল �দখা যায়, একই
িবমান দঘু�টনা ৭টি িবিভন্ন কারেণর জন� ঘেটেছ,
িকংবা একই দঘু�টনার ৫টি িভন্ন িভন্ন �ান। এছাড়াও
একজন ব�িক্তর ৮ বার মৃতু� হওয়াটাও অসম্ভব।
অথ�াৎ, �নতািজর “মৃতু�” নাটকেক সাজােত িগেয়
পাত্রপাত্রীরা অিভনয়ই কেরেছন। মেন কেরন শ�ামল
বসু।
তৃতীয়ত, প্রখ�াত সাংবািদক সুধীর �চৗধুরীর
অনুস�ানমূলক সাংবািদকতায় �বিরেয় এেসেছ �য
স্বাধীন ভারেতর প্রথম িশক্ষাম�ী মওলানা আবুল
কালাম আজােদর িলখা ‘আজািদ িক কাহািন’
বইেয়র ১৯৯-২০০ পৃষ্টায় কালাম উে�খ কেরেছন,
�নতািজ সুভাষচন্দ্র বসুর অিহংস আে�ালেনর ফেল
আতি�ত বৃটিশ ভারত ত�াগ কেরিছল। কালােমর
এই স্বীকােরািক্তর সত�তা প্রমািণত হে�
লালেক�ায় আই এন এ �সিনকেদর িবচার শুরু
হেতই ভারতীয় �নৗবািহনী িবে�াহী হেয়  উেঠিছল।
যার সূত্রপাত �বা�াই-এর �নৗেসনারা কেরিছেলন।
অবসর প্রাপ্ত কেন�ল িজ িড বি�ও বারবার
বেলেছন, �নতািজর জন�ই ভারেতর স্বাধীনতা
এেসেছ। কেন�েলর মেত, আই এন এর-র ৬০
হাজার �সনার মেধ� ২৬ হাজার �সনা বৃটিেশর সােথ
যুেদ্ধ প্রাণ �দন ।
এখােন উে�খ �যাগ� �য, ক্ষমতার হস্তান্তর
(স্বাধীনতা)-এর পর একটি অনু�ােন এেস
পি�মবেঙ্গর রাজ�পাল ফণীভূষণ চক্রবত�েক
প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানম�ী (িযিন ১৯৪৭-এ বৃটিশ
প্রধানম�ী িছেলন) ি�েমন্ট অ�াটিল বেলিছেলন, 

বৃটিশের ভারত ত্যাগের কারণ ভারত ছাড়ো
আন্দোলন নয়। আসল কারণ হেলন --- �নতািজ
সুভাষচন্দ্র। ১৮৫৭ �থেক ১৯৪৭, ৯০ বছর ব�াপী
সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রােমর ইিতহাস পুনিল�খন তাই
সমেয়র দািব। �তমিন কলকাতা িবশ্বিবদ�ালয় �থেক
�নতািজ িবষেয় ডক্টেরট স্বনামখ�াত ডাঃ
জয়ন্তেচৗধুরীর মেত, জাতীয় কংেগ্রেসর �ভালাভাই
�দশাই িকংবা আজাদ িহে�র সদস� �নতািজর
অন�তম ব�িক্তগত িচিকৎসক ডাঃ কামিলওয়াল
এর কােছ �নতািজর অিতিবশ্বস্ত হিববুর রহমান
একােন্ত স্বীকার কেরিছেলন, িতিন �নতািজর
�সিনক। তঁার সুিপ্রম কমা�ােরর িনেদ� েশ আেদশ
পালন করেছন মাত্র। যার অথ� হে�, িবমান দঘু�টনা
িনেয় ‘�ভেঙ পড়া িবমান’-এর একমাত্র সাক্ষী
হিববুর, �নতািজর িবশ্বাসী হািবব �গােয়�া �থেক
তদন্ত কিমশন সবখােনই সাক্ষী িহেসেব ইে� কেরই
িব�ািন্তর সৃষ্টি কেরেছন।

চতুর্থত, এই ডাঃ জয়ন্ত চৌধুরীরই সাম্প্রতিক
প্রকাশিত গ্রন্থ, ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে
নেতাজী ?’ লেখক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে
চেয়েছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও নেতাজির
অবদান রয়েছে। এই কারণেই ইন্দিরা গান্ধীর
সরকার গতশতাব্দীর সত্তরের দশকের মুক্তিযুদ্ধের
পরই মুক্তিযুদ্ধ ও নেতাজি সম্পর্কিত গোপন ফাইল
ও নথিপত্র ধ্বংস করে দেয়। ডঃ চৌধুরীর মতে,
মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছিলেন, “নেতাজি বেঁচে
রয়েছেন। 
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তা না হেল বাংলােদশ স্বাধীন হেতা না। আিম
কলকাতায় িগেয় জনসভার সব বলেবা।” যিদও
কেয়ক স�াহ পর কলকাতার মে� ইি�রার
উপি�িতেত মুিজবুর দীঘ� বক্তব� িদেলও �কােনা
রহস�কর কারেণ টােননিন �নতািজ প্রসঙ্গ। ডাঃ
�চৗধুরীর গত ৬ �সে�ম্বর (২০২৫) কলকাতায় তঁার
এই গ্রন্থ প্রকাশ অনু�ােন তঁার বক্তেব� তথ�-সহ
তুেল ধেরেছন, বাংলােদশ মুিক্তযুে�র প্রকৃত তথ�
১৯৭১-এর পর িকভােব �গাপন করা হেয়িছল।
�সিদন িতিন আরও জানান �য, আেমিরকার
আক� াইেভ রাখা ফ�ািসস্ট িলস্ট �থেক �নতািজর
নাম বত� মােন সিরেয় �দওয়া হেয়েছ (স্বি�কা
সা�ািহক, ২৯ �সে�ম্বর, পৃ- ২৬) । অথ�াৎ পি�মী
িবশ্বও �মেন িনেয়েছ সুভাষচন্দ্র ফ�ািসেস্টর
তািলকায় নয়, রাষ্ট্রবাদী মহািবপ্লবীেদর তািলকায়
থাকার �যাগ� ব�িক্তত্ব। অথবা এটিও হেত পাের
�নতািজ সম্প�ক�ত প্রকৃত �কােনাও তেথ�র
িভি�েতই ফ�ািসস্ট িলস্ট �থেক বাদ �দওয়া হেয়েছ
�নতািজর নাম । যা অনুসন্ধানমূলক গেবষণার
িবষয়।
এভােবই আেলা-আঁধােরর লুেকাচুিরেত িব�ান্ত
�নতািজ অনুরাগীরা তথা �দেশর নাগিরকরা চান
প্রকৃত সত� প্রকািশত �হাক। এই �দেশর সিঠক
ইিতহাস রচনার স্বােথ� উে�ািচত �হাক �নতািজ
সম্প�ক�ত যাবতীয় সত� তথ�।

   -অমিতাভ নাথ

গল্প

ওগো এক কাপ  চা দাও  না।    তু মি দাত ব্রাশ কর নি।   
হ্যাঁ   মুখ ধোয়া  হয়েছে। দেশলাইটা  কোথায়  পাচ্ছি না।  
রান্নার টেবিলের কোনে। 
       মা দুধ খেতে দাও। 
উঠো  খোকন, মুখ ধোও। খোকন সকালের 
খাবার খেয়ে নাও। পড়ার টেবিলে যাও। 
ওগো দেখেছ  বাহিরের আকাশটা কালো মেঘে
ছেয়েছে। হ্যাঁ   এখন প্রচন্ড ঝড় আসবে। 
দরজা জানালা বন্ধ  করো। আকাশের চারিধারে বিদ্যুৎ  
চমকাচ্ছে। ঝড়ের তান্ডবে জানলা দরজা ভেঙ্গে
চুরমার। 
আমার খোকন সোনা কোথায়। খোকানখোকন
ডাকছে। ঝড়ের তান্ডব ঘর অন্ধকার। খোকন বিছানায়
শুয়ে আছে সংঞ্জা হারিয়ে  মা  খুজেছ।

বৈঠক খানাতে খবরের  কাগজ পড়তে পড়তে 
ঝড় থেমে গেলো। ওগো এখনও চা হয় নি। 
দরজা খুলে তাকিয়ে  দেখছে বিছানায়  শুয়ে আছে  মা
ছেলে কারো সাড়া পাচ্ছি না। 
খবরের কাগজ  হাতে স্পর্শ করতে ই দেখতে
পাই দুজনে সংঞ্জাহীন। 
হ্যাপি গুড মর্নিং। 
টেবিলে মোবাইল বাজে। রবিন্দ্র সঙ্গীতের গান। খোলো
খোলো দ্বার। 
বাহিরে  রাখিও না আর। 
যতই আসুক ঝড় তুফান, 
থামব না আর, থামব না। 
বেড়িয়ে যখন পড়েছি দেখব এবার পৃথিবী।
দোতালার বারান্দায় দাঁ ড়িয়ে দেখছি। 
রাজপথে জনতার ভীর।
চিৎকার শুধু মোবাইল  দাও।ক্ষুধার্তে র আহার যোগাও।
শিশুর মুখে হাসি ফোটাও।
আমি ফোন হাতে নিয়ে। মোবাইলের বোতাম টিপে 
নাম্বার  লাগিয়ে এম্বুলেন্স ড্রাইভারকে কল করতেছি  সে
ফোন  ধরছে না। বার বার  ফোন করার পর, ফোন ধরে
বলল  কে বলেছন? আিম
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আমি
স্যার বলছি,। হ্যাঁ   স্যার  বলুন।   তোমার বাড়ি থেকে
বেড়িয়ে পেছনের দিকে চৌমাথার বাদিকের 
মোড়ে দোতলা বাড়ী  । চিনতে পারছত। 
হ্যাঁ   স্যার,  আসছি এক্ষুনি।
হাসপাতালে  যাবার পথে  রাজপথে জনতার ভিড়,
পথে আটকা পড়লাম। পথে  ট্রাফিক জ্যামে। 
গাড়ী থেকে নেমে পুলিশ কে অনুরোধ করে বললাম  স্যার
দুই জন রোগী হাসপাতালে আমার  
যেতেই  হবে। 
ছু টলাম  দ্রুত  গতিতে।হাসপাতালে  জরুরী সেবা। 
ডাক্তার  বাবু কে দেখা লাম। ডাক্তার বাবু  দুজনকেই ভর্তি
করার পর দুজনের চিকিৎসা শুরু 
করে।  কিছু  ক্ষন পরে  দুজনেই  সংঞ্জা ফিরল। 

একে অন্যে ফিরে  ফিরে তাকায় দু'টি চোখ। 
কি  হলো যে ভেবে ব্যাকু ল হয়ে গেছে আমার মন।  
তাই চোখ দুটি  তাকায়। 
দশকের পর দশক আসে যায়  ।কেহ তাকায় কেহ
অজানা অচেনা হয়ে যায়। তবু সে রয়ে যায়। 
ষাটের দশকে এত প্রেম এত ভালবাসা দিয়ে গেল 
চলে। পচিঁশের দশকে এত কথা বলে। 
তারি  চোখে কত কিছু   ছবি  আঁকে। 
সর্ব  মঙ্গলা মঙ্গলের ডালি সাজিয়ে 
ফিরে ফিরে  তাকায়। এত প্রেম  এত ভালবাসার
বেদনায় চোখ দুটি  জ্বলসে যায়। হাসপাতালের  বেডে  
বসে বসে  ভাবছি। হঠাৎ 
কানে ভেসে আসে  কান্নার  শব্দ।, ঘর থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে  
বারান্দায় দাঁ ড়িয়ে  দেখতে 
পাই বারান্দার এক কোনে কিছু  লোক জোড়ো। 
দাড়িয়ে তাকিয়ে ছিলাম  কিছু ক্ষন। 
কিছু ক্ষন  পর লোকটা কাঁ দতে কাঁ দতে 
আসছে। 
তখন আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে
ভাই ?  সে তখন আমাকে বলল। শুনেন দাদা
বলছি আপনাকে , দেখুন  কি  হয়েছে ?
শুনুন দাদা  ও  দিদিরা, আমি বলছি  শুনুন  ?
আমার  স্ত্রী গর্ভধারিণী অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।  
ডাক্তার বাবু বললেন ভর্তি করতে হবে। 
ডাক্তার  বাবুর আদেশে  চিকিৎসা  শুরু হয়। 
তার পর দিন  বিকেলে আমার  ফোট ফু টে সুন্দর 
এক কন্যা সন্তান জন্ম  নিল।  তার  জন্মের সাথে  
সাথে  মেয়ের মা অসুস্থ হয়ে যায়। 

ডা�ার  বাবু  বলল। সাধারন  প্রসব না  হওয়ােত।
অপােরশন কের প্রসব করার জন� �রাগী অসুস্থ হেয়
পড়ল।  এখন �দখিছ �রাগীর  শরীেরর অবস্থা  ভাল না  
রে�র প্রেয়াজন ।
আিম কত জেনর কােছ  অনুেরাধ করিছ। িকন্তু  
আমােক �কহ রে�র জন�  সহেযাগীতা কের নাই। 
পর িদন �রাগীর  অবস্থা  দবু�ল  হেত থােক। 

আিম বেস আিছ হাসপাতােলর িবছানার এক
�কােন। বেস বেস ভাবিছ মা ও �মেয় কেব সুস্থ 
হেব। হটাৎ �মেয়টি প্রচন্ড জেুড় িচৎকার িদেয় 
কঁাদেত শুরু কের তখন আিম তার মােক ডাকলাম  িকন্তু
�কােনা সারা িদেচ্ছ না। আমার 
মেন ভাবলাম গভীর ঘুেম আচ্ছন্ন। তাই তার
শরীর  স্পশ� করেত ই বুঝেত পারলাম তার শরীর 
প্রচন্ড ঠান্ডা। সােথ সােথ  ছুেট  �গলাম ডা�ার  ডাকেত।  
তার পর ডা�ার এেস �দেখ নাস�েক �ডেক বলেলন  
অি�েজন  লাগেব  অি�েজন িনেয় 
আসুন।  তখন রাত  িতনটা বােজ। আিম 
নীরব দািড়েয়  িছলাম। তার মুখটার িদেক �চেয় 
�দখলাম শ্বাস িনেত কষ্ট অনুভব  করেছ। 
তৎক্ষণাৎ  ছুটলাম দ্রুত ডা�ােরর কােছ। 
ডা�ার  ছুেট এেস পরীক্ষা িনরীক্ষা কের 
বলেলন  �স আর �নই। 
তখন আমার সমস্ত  শরীর অসাড় হেয় �গেছ 
আিম  পৃিথবীর ঘু�ন�পােকর মত আমার �চােখর সামেন সব
িকছু ঘুরেত থােক। তারপর িশশুকন�াটি  �থেম �থেম �কঁেদ
উঠেছ। বার বার কান্নায় �ভেঙ্গ পেড় আমার মন। আিম
এখন িক করেবা �ভেব পািচ্ছ না ,�কাথায় খঁুেজ পাই তার
মুেখর  খাবার। 
স�ার  বলুন �তা  এখন আিম িক করেবা ?  

ভাই  শুন বলিছ তুিম িক করেব।  তুিম  বা�াটার
জন�  বাজার �থেক �ববী ফুড িকেন খাওয়ােব। 
এই ভােব কষ্ট কের বা�ােক লালন পালন করেত হেব।  
 আচ্ছা িঠক আেছ এখন আিম  আিস স�ার। 

তার পর আিম বারান্দায় দঁািড়েয় ভাবিছলাম। 
বা�াটার  রক্ষক ঈশ্বরই  হেব। 
ভাবেত ভাবেত চেল িফের �গলাম। মা ও �ছেলর 
�বেডর পােশ। 
আিম দািড়েয় ভাবিছ যখন আমার মাথায় �যন
কালৈবশাখী  ঝেড়র তান্ডব চলেত শুরু কের। 
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আজ সকােলর দশৃ� �কমন �যন। সারাটা িদন 
�কমন  কাটেব। 
তৎক্ষণাৎ  আমার �মাবাইল �ফান �বেজ উঠল। 
�ফান হােত িনেয় �দিখ,  �ুল �থেক �ফান আসল আমার
কােছ। �ফানটা ধের বললাম। 
হঁ�া  স�ার  বলুন।  স�ার বলল  স�ার এখনও আসেলন না,
�দরী হে�  �তা। আিম বললাম আমার বাড়ীেত অসুস্থ  
হাসপাতােল আিছ। 
আমার  আসেত �দরী হেব। 
স�ার বলেলন  �কমন �দরী হেব। 
আিম বললাম আমার অল্প িকছু ক্ষন  �দরী হেব।  
আিম অল্প িকছু ক্ষন পর চেল আসব। 
আিম �ফােন কথা বলেত বলেত চেল �গলাম ।
হাসপাতােলর জরুির �সবা �কে�। 
ডা�ার বাবুর সােথ কথা বেল �রাগীর ছুটির
জেন� আেলাচনা কের,  ছুটি িনেয়
বাড়ী িফের আসলাম। 
�ুেল যাওয়ার জন� আিম �তরী হইলাম। 
ঘর �থেক �বিড়েয় পেথ গািড়র অেপক্ষা করিছ 
তখন �দখলাম ছাএেদর  িমিছল যাে�। 
�ুেল িগেয় �পৗেছ �দখেত পাই। 
িবদ�ালেয়র সামেন �সই  ছাএেদর িচৎকার। 
তােদর দাবী িবদ�ালেয় সকল ছাত্রছাত্রীেদর 
মেধ�  িবনামূেল�  �মাবাইল �ফান িদেত হেব। 
নতুন িশক্ষা িনয়ম চালু করা যােব না। 
প্রখর  �রােদর মােঝ িচৎকার  িদেত িগেয় 
হটাৎ এক  ছাত্র  সং�া হািরেয় �ফলল। 
ছাএেদর মেধ� �থেক একজন �ফান কের 
অি�িনব�াপক দপ্তেরর িনকট। 
তৎক্ষণাৎ ছুেট আেস গাড়ী। সােথ সােথ  ছুেট 
আেস পুিলশ বািহনী  উনােদর  সহেযাগীতায়,
ছাত্র ছাত্রীেদর িচৎকার দমন হয়। 
তারপর িবদ�ালেয়  �াস শুরু হয়। 
িবদ�ালয় ছুটির পর, িবেকেলর পরন্তু �রােদর মেধ� 
হাটেত হাটেত ঘের িফের যাই। ঘের িগেয় িকছুক্ষন 
িনরব বেস �থেক মেন মেন  ভাবলাম। 
এখন বাজাের িগেয় িকছু ঘেরর  খরচ িনেয় আসব।  
বাজাের �যই মাএ পা রাখলাম চািরিদেক
�দখেত পাই �বশ কেয়কটা �দাকান  আগুেন পুেড় �গেছ।
িক  আর  বাজার করব �ভেব পাি� না। 
িক িকনব  �য  সকল  দ্রেব�র  দ্রব�মূল� বৃি�র জন�
িকনেত  পারিছনা। যা িকছুই দাম িজে�স 
কির সব িকছুর মূল�ভারী। সব িকছু  আগুেন জ্বেল পুেড় 

ছাই মূল�ভারী তাই। বলব কী ভাই 
�য িদেক তাকাই শুধু �দিখেত পাই ,চািরিদেক 
আগুন আর আগুন। 
সামান� টাকায় সবিকছু �তা �কনা যােব না। 
অল্প িকছু িজিনস িকেন বাড়ী িফের �গলাম। 

মেন  মেন  িচন্তা  করলাম, আজ �কমন অবস্থা 
চািরিদেক সবার মাথায় আগুন, হােত আগুন, 
এবং মুেখ ও আগুন। এত উওপ্ত িদেন বাচব
�কমেন। 
পেথ �দখা এক বনু্ধর সােথ।  �স বললঃ 
িক �র �তার মন এত  খারাপ �কন? 
আিম বললাম �দখ ভাই, সকাল �থেক সন্ধ�া
সারাটািদন আমার সামেন চলেছ �যন 
যন্ত্রণার আগুন। তাই আমার মনটা খারাপ ভাই। 
িবদ�ালেয়  আগুন, বাজাের আগুন, রাজপেথ জনতার  
িচৎকার। অন্তের সহ� হে� না।
পরিদন সকােল ঘুম �থেক উেঠ, �বঠক খানােত
বেস খবেরর কাগজ হােত িনেতই,। প্রথম পৃ�ায় 
বড় বড় অক্ষের �লখা। 
আজেকর তাজা খবর। চািরিদেক অি�দগ্ধ  মানুেষর  
িচৎকার। 
রাজ পেথ সবাই �নেম িচৎকার করেছ। 
আমােদর  বাঁচেত দাও। �ভে� �দেবা ঘুিরেয় �দেবা। 
আিম খবেরর কাগজ পড়েত পড়েত  িকছুই
বুেঝ উঠেত পারিছ না। �ক কােক �দাষােরাপ 
করেছ। এক ভাই অন� ভাইেক বলেছ। 
ভাই  ভাইেয়র  িবেরাধীতা কেরেছ।  িক হেব 
িচৎকার  কের।  লাভ �তা  হেব না  বরং ক্ষিত 
হেব। �ভেব �দেখা, সকেল িমেল পিরব�তন 
আনেত হেব। 
ভাবেত ভাবেত �চয়ােরর মেধ�ই শুেয়  পড়লাম। 
হটাৎ �জেগ �দিখ  আিম বেস িছলাম  ঘেরর মেধ�। 
�ামী -  ওেগা শুনছ,  তুিম  �কাথায়? 
এিদেক  আসেতা।   
�ী - িক হেয়েছ বেলােতা ?  
�ামী -   রা�া বা�া হেয়েছ।
  �ী -   রা�া ঘের  গ�াস  শূন�? রা�া হেব �কমেন।
 �ামী - আের শুনছ, গ�ােসর দাম �বেড়েছ। 
 �ী -    তাহেল আিম িক করেবা। খাওয়া দাওয়া  বন্ধ
কেরা। 
তার পর আিম আমার �মাবাইল হােত িনেয় গান
বাজােত শুরু করলাম। 
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িকেশােরর কে� গান বাজেছ —
  পৃিথবী বদেল �গেছ , যা  �দিখ নতুন  লােগ।
  তুিম আিম যা িছলাম,  আেগর মেতা। 
�ী – ওেগা তুিম আজ �ুল  যােব না। 
�ামী – না শরীরটা ভােলা লাগেছ না। আজ  �ুল  যাবনা। 
�ী –তাহেল চেলা খাবার যা আেছ তা দজুেন 
ভাগ কের �খেয় �নেবা। 
 
িবেকেল দজুেন িমেল এক সােথ  পাড়ার গিলপেথ
হাটেত �বিড়েয় পড়লাম। 
আিম বললাম শুনছ,  ঐ �দেখা নীল আকাশ 
�কমন  রং ধেরেছ। িকছু  নীল িকছু লাল
 অি�বণ�া ।
আমার মাথার িভতর  িঠক  �সই রকম ভােব 
রংেয়র  ভাবনা আসেছ। 
আমরা  দজুেন একসােথ পািখেদর মত পাখা �মেল  
আকােশর গােয়  উেড় উেড়  �বড়ােত  
পারতাম ।
তেব সংসােরর এত যন্ত্রণা  �চােখ �দখতাম না। 
�যখােন �যতাম �সখােন  খঁুেজ  �খতাম। 
হটাৎ �মাবাইেল িরংেটান �বেজ উেঠ। 
হায়ের পুড়াবাঁিশ ঘেরেত রইেত িদলানা আর। 
মেন হয়  ছুেট পালাই, দজুেন ডানা �মেল। 
রােতর খাবার খাওয়া দাওয়া �শেষ যখন দজুেন 
বেস গল্প হে�। 
কাল সকােল ঘুম �থেক উেঠ, টুথ�াশ িক িদেয় vকরেব।
টুথেপষ্ঠ নাই। টুথেপেষ্ঠর দাম �বেড়েছ তাই। ওেগা শুনছ  
আেগকার িদেন  বালু বা ছাই িদেয় দাত  পির�ার করা
হত। এখন �কন হয় না। 
আমরা আধুিনক যুেগর মানুষ  তাই। 
 আিম  বলিছ �তামােক কারন িক। 
 আজেকর িদেন  িবিভন্ন রকম �কা�ািন নতুন 
নতুন  িজিনস  �তির করেতেছ তাই আমরা আধুিনক। 
আর ও বলিছ শুনুও। ভারেত যখন ইংেরজ শাসন ব�ব�া  
িছল  তখনই  চা খাওয়া িশেখেছ ভারতবাসী। 
ইংেরজরা িছল �সইলস ম�ান বিনক� �গাষ্ঠী। 
চা বাগান কের চা পাতা  িবি� কের প্রচুর পিরমােণ অথ�
উপাজ� ন কের মুনাফার কের। 
 ভারেত আজ ও ইংেরজ ব�ব�া  রেয়েছ। 
তাই আমরা সকেল মুখ ধুেয়  পা�া ভাত খাই না।  
আমরা খাই চা িব�ুট। 
আমরা  �বশ বাঙািল চলন ইংেরজ ।

�বশ ভােলা  আধুিনক যুেগ আধুিনক  মানুষ। 
 ওেগা শুনছ িক বলিছ। 
আিম বলিছ �য আমারা সকাল �বলা প্রাতঃকৃত� 
কির না ।গুড ম�ন�ং কির।  গুড নাইট  বিল।

-বিশ্বিজৎ �দ
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িবশ শতেকর নাট�জগেত বােট� াল্ট ��খট এক �বপ্লিবক
নাম। িতিন নাটকেক িনছক িবেনাদেনর মাধ�ম িহেসেব না
�দেখ সামািজক-রাজৈনিতক �চতনার এক শি�শালী অস্ত্র
িহেসেব ব�বহার করেত �চেয়িছেলন। ��খেটর "Epic
Theatre" বা মহাকািব�ক নাট�তে�র মূল লক্ষ� িছল
দশ�কেক আেবেগ ভািসেয় না িদেয় যুি�বাদী ও
সমােলাচনামূলক িচন্তায় উ�ুদ্ধ করা। এই ��খটীয়
নাট�িচন্তা পরবত� কােল িবে�র নানা �দেশর নাট�কারেদর
প্রভািবত কেরেছ, যাঁেদর মেধ� ভারতীয় নাট�কার বাদল
সরকার িবেশষভােব উে�খেযাগ�। তঁার নাটক িমিছল
��খটীয় ভাবনার এক শি�শালী ভারতীয় রূপান্তর।

��খেটর নাট�তে�র �ক�ীয় ধারণা হল Alienation
Effect (Verfremdungseffekt)- অথ�াৎ নাটক
চলাকালীন দশ�ক �যন চিরেত্রর সেঙ্গ একাত্ম হেয় না পেড়,
বরং দরূত্ব বজায় �রেখ ঘটনােক িবচার করেত পাের।
প্রচিলত অ�ািরস্টেটলীয় নাটেক �যখােন ক�াথারিসস বা
আেবেগর শুিদ্ধই প্রধান, ��খট �সখােন যুি�, ইিতহাস ও
��িণেচতনার উপর �জার �দন। গান, প্ল�াকাড� , সরাসির
সংলাপ, দশৃ�ভঙ্গ, সবই ব�বহৃত হয় দশ�কেক 'জািগেয়
রাখার' জন�।

এই ��খটীয় �চতনার প্রিতফলন আমরা স্পষভােব �দখেত
পাই বাদল সরকােরর িমিছল নাটেক। িমিছল মূলত একটি
রাজৈনিতক নাটক, �যখােন ব�ি�, সমাজ এবং রাষ্ট্রশি�র
পারস্পিরক সম্পক�  উে�ািচত হয়। নাটকটি �কােনা িন�দ�ষ
কািহিনর উপর দঁািড়েয় নয়; বরং এটি একটি চলমান
প্রি�য়া, ক্ষমতার িবরুেদ্ধ প্রিতবােদর প্রতীকী যাত্রা। এখােন
"িমিছল" �কবল মানুেষর সমােবশ নয়, এটি �শাষেণর
িবরুেদ্ধ ইিতহােসর দীঘ� সংগ্রােমর রূপক।

বাদল সরকার তঁার নাট�ভাষায় ��খেটর মেতাই দশ�কেক
প্রেশ্নর মুেখামুিখ দঁাড় করান। িমিছল-এ চিরত্ররা প্রায়ই
টাইপ বা প্রতীকী রূপ ধারণ কের, শাসক, শািসত, িবে�াহী,
সুিবধােভাগী ��িণ। এেত ব�ি�মানেসর গভীর মনস্তাি�ক
িবে�ষেণর �চেয় সামািজক অব�ান �বিশ গুরুত্বপূণ� হেয়
ওেঠ, যা ��খটীয় নাট�ভাবনার সেঙ্গ সামঞ্জস�পূণ�।
নাটেকর সংলাপও অেনক �ক্ষেত্র সরাসির ও �ঘাষণামূলক,
যা দশ�কেক ভাবেত বাধ� কের, আিম �কান পেক্ষর মানুষ? 

এছাড়া বাদল সরকােরর "Third Theatre" ধারণার
সেঙ্গ ��খটীয় নাট�িচন্তার এক গভীর সাযুজ� লক্ষ করা
যায়। মঞ্চ, আেলা, জঁাকজমকপূণ� �সট, এসেবর �চেয়
শরীর, কণ্ঠস্বর ও �ান ব�বহােরর উপর গুরুত্ব �দওয়া  
হেয়েছ। িমিছল প্রায়ই �খালা জায়গায় অিভনীত হয়,
�যখােন দশ�ক ও অিভেনতার মেধ�কার সীমােরখা ঝাপসা
হেয় যায়। িকন্তু এই ঘিনষ্ঠতা আেবগী সংযুি� �তির করার
জন� নয়, বরং সামািজক বাস্তবতােক নগ্নভােব সামেন
আনার জন�, এখােনও ��খেটর প্রভাব সুস্পষ।

আজেকর নাট�চচ� ার �প্রক্ষাপেট িমিছল আরও �বিশ
প্রাসিঙ্গক হেয় ওেঠ। সমকালীন সমােজ যখন প্রিতবাদ,
িমিছল, আে�ালন প্রায়শই িমিডয়ার শে� �ঢেক যায় বা
ক্ষমতার �ারা িনয়ি�ত হয়, তখন বাদল সরকােরর িমিছল
আমােদর প্রশ্ন করেত �শখায়, এই িমিছল কার? �কন এই
িমিছল? আমরা িক �কবল অনুসারী, নািক সেচতন
অংশগ্রহণকারী?

সবেশেষ বলা যায়, ��খটীয় নাট�িচন্তা বাদল সরকােরর
হােত �কবল অনুকরেণ সীমাবদ্ধ থােকিন; বরং ভারতীয়
সামািজক বাস্তবতায় তা নতুন অথ� ও ভাষা �পেয়েছ।
িমিছল �সই রূপান্তেরর এক উজ্জ্বল উদাহরণ, �যখােন
নাটক দশ�কেক কঁাদায় না, বরং ভাবেত �শখায়, এবং
ভাবনার মধ� িদেয়ই পিরবত� েনর স�াবনােক জাগ্রত কের।

-অনিেমষ নাথ

ব্রেখটীয় নাট�িচ�া ও বাদল সরকার-এর িমিছল

নাটক
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জনসংযোগ আধিকারিক মানবেন্দ্র দেব
রােয়র হােত �ারক তুেল �দওয়ার দশৃ� ।

আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সাংবািদক তথা যুব িবিচ�া পি�কার মুখ� উপেদ�া
রত্নেজ�ািত দে�র হােত পি�কার িবেশষ সংখ�া তুেল �দওয়ার
ছিব ।

গাছ তুেল �দওয়ার দেৃশ� ।

জনসংেযাগ ম�ী িপযুষ হাজািরকার হােত তুেল
�দওয়া �ারক এর ছিব ।

পরিেবশ িদবেস �সৗজন�মূলক দেৃশ� যুব িবিচ�া
পি�কার মুখ� স�াদক সািন রায় ।

বরাক ভ�ািল িমিডয়া �ফারাম কায�ালেয় 'যুব িবিচ�া'
পিরবােরর সকল সদস�েদর িনেয় �তালা ছিব ।

যুব িবিচ�া পি�কা পিরবােরর �ৃিতর পাতায় একনজের:
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উত্তর পূর্ব রেলের ভিজিল্যান্স আধিকারিক
এস.ওমেশ এর সে� �তালা ছিব ।

ইন্ডিয়ান সুর�া �ফাস� এর পে� ২০২৬ এর প্রজাতন্ত্র
িদবস উদযাপন এর দশৃ� ।

কাছাড় জেলা জনসংযোগ আধিকারিক দীপা দাস
এর হাত �থেক �প্রস �ড-�ত উপহার গ্রহণ ।

অসম সরকারের স্বীকৃ তিপ্রাপ্ত সাংবাদিক এর কার্ড
জনসংেযাগ কম�র হাত �থেক গ্রহণ করার দশৃ� ।

যুব িবিচ�া পি�কা পিরবােরর �ৃিতর পাতায় একনজের:

অন্যান� িকছু �ৃিত....
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উত্তর পূব�াঞ্চেলর
জন� স�খবর

শীঘ্রই জীবনদায়ী ঔষধের বাজারে নবতম

সংেযাজন তৎসে� কম� সং�াপন বৃি� 

শীঘ্রই জীবনদায়ী ঔষেধর বাজাের নবতম

সংেযাজন তৎসে� কম� সং�াপন বৃি� 

�যেকােনা িকছু জানার জন� �যাগােযাগ করেত পােরন যেকোনো কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন 
enquiry@curreca.comenquiry@curreca.com
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	সানি রায়  রত্নজ্যোতি দত্ত  আকাশ চৌধুরী বিভিন্ন প্রমথেশ ঘোষ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় রূপালী মালাকার পার্থঙ্কর চৌধুরী ময়ুখ ভট্টাচার্য্য অনিন্দিতা গুড়িয়া রত্নজ্যোতি দত্ত পার্থঙ্কর চৌধুরী রত্নজ্যোতি দত্ত সুধৃতি দত্ত উৎসর্গ রায় বিদুৎ কুমার শইকিয়া শুভ সুন্দর দেব চৌধুরী বিদুৎ চক্রবর্তী ববিতা বরা সংগৃহীত অমিতাভ নাথ অমিতাভ নাথ বিশ্বজিৎ দে অনিমেষ নাথ

	সম্পাদকীয়
	থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ এবং সরস্বতী দেবীর আশীর্বাদ শিক্ষার্থীসহ নব প্রজন্মকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীবৃদ্ধি কামনা করার পাশাপাশি তিনি 'যুব বিচিত্রা' কর্তৃপক্ষসহ সকল পাঠকদের জানিয়েছেন অভিনন্দন।রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী পিযুষ হাজারিকা এক বার্তায় অভিনন্দন জানিয়েছেন 'যুব বিচিত্রা' এর এই উদ্যোগকে। দুজনেই কামনা করেছেন 'যুব বিচিত্রা' আসাম তথা দেশের বিকাশ ও উন্নয়নে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা পালন করে ইতিহাসের স্বাক্ষী হওয়ার জন্যে। তাই আমাদের 'যুব বিচিত্রা' কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং জনসংযোগ মন্ত্রীর প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা। তৎসঙ্গে লেখকদের সহযোগিতা এবং পাঠকদের অনুপ্রেরণায় আমরা উদ্বুদ্ধ, আশা করি এই অনুপ্রেরণা প্রতিটা মুহুর্তে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা নির্ভীক ও চিন্তাশীল সমাজকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হওয়ার চেষ্টায় ব্রতী থাকবো।
	-সানি রায় মুখ্য সম্পাদক
	রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতার কলমে…
	এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই, যা আমার হৃদয়ের খুব কাছের—ভাষাগত সম্প্রীতি।ভারত বহু ভাষা-ভাষীর দেশ। ভারতীয় সংবিধান বাইশটি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যদিও আরও অনেক ভাষা এখনো সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে। আমার বিশ্বাস, শিশুদের মুখে যে ভাষাই শোনা যাক না কেন, প্রতিটি ভাষাই সমান সম্মান ও যত্নের যোগ্য। মাতৃভাষা মানুষের জীবনে একটি বিশেষ স্থান দখল করে রাখে। এই অনুভূতি শুধু আমাদের নয়, সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যেই আছে। তাই ভারতের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি মাতৃভাষার গুরুত্বকে সামনে এনেছে। এই নীতির মাধ্যমে সরকার ভারতীয় ভাষার প্রসার ঘটাতে চায় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার যথাযথ সম্মান নিশ্চিত করতে চায়। দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বিস্তার এই নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই চিন্তাভাবনা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা ইংরেজি ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, যা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব। এক সময় অনেকেই মনে
	শুভেচ্ছান্তে -রত্নজ্যোতি দত্ত


	ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস: বহুবৈচিত্র্যের সমাজে ভিত্তি হোক ঐক্য
	২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটি ভারতের জাতীয় জীবনে শুধু একটি আনুষ্ঠানিক ছুটির দিন নয়; বরং এটি একটি ঐতিহাসিক ও নীতিগত অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে দেখেন দেশটির নাগরিকরা। মূলত, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় এবং দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব জনগণের হাতে—এমন একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এ ধরনের রাষ্ট্রগঠন ছিল এক যুগান্তকারী অর্জন, যা বহুভাষী, বহুধর্মী এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করে।ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের কেন্দ্রীয় তাৎপর্য হল “সংবিধান”। তাদের সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ লিখিত সংবিধান হিসেবে পরিচিত। এতে রাষ্ট্রের কাঠামো, ক্ষমতার ভারসাম্য, ন্যায়বিচারের নীতি, মৌলিক অধিকার, এবং নাগরিক জীবনের মৌলিক নিরাপত্তা—সবকিছুর রূপরেখা দেওয়া আছে। একটি রাষ্ট্রকে শুধু ভূখণ্ড ও প্রশাসনিক সীমানার সমষ্টি হিসেবে দেখলে চলবে না; রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয় গড়ে ওঠে তার আইন, ন্যায়নীতি এবং নাগরিকের মর্যাদার ওপর। তাদের প্রজাতন্ত্র দিবস তাই মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হলো নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আইনের শাসনের মাধ্যমে সমাজকে পরিচালিত করা।ইতিহাস বলে, ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের পেছনে ছিল দীর্ঘ আলোচনা, বিতর্ক, এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়। সংবিধানসভা বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা ও শ্রেণির প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক দলিল তৈরি করে। এই দলিলের মূল দর্শন হলো—সব নাগরিক সমান; রাষ্ট্র কোনো নাগরিককে ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ বা  জন্মপরিচয়ের  কারণে  বৈষম্য  করবে  না;  এবং
	বহুবৈচিত্র্যের সমাজে সংবিধান হতে পারে জাতীয় ঐক্যের প্রধান ভিত্তি। একই সঙ্গে এটাও সত্য, একটি শক্তিশালী সংবিধান থাকা মানেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না; সংবিধানের চেতনাকে জীবিত রাখতে লাগে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, এবং সচেতন জনগণ। তাই প্রজাতন্ত্র দিবস প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছেও একটি বার্তা বহন করে—রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে হলে আগে নাগরিককে মর্যাদা দিতে হয়, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আর একজন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরাও তা বিশ্বাস করি।প্রজাতন্ত্র দিবস তরুণ সমাজের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তরুণরা অনেক সময় স্বাধীনতাকে স্বাভাবিক ধরে নেয়; কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বও আসে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, এবং সমাজে মানবিকতা বজায় রাখা। আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষকে যেমন কাছাকাছি এনেছে, তেমনি ভুল তথ্য, বিভাজন ও উত্তেজনাও বাড়িয়েছে। এ অবস্থায় সংবিধানভিত্তিক নাগরিক মূল্যবোধ—সহিষ্ণুতা, যুক্তিবোধ, এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা—আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রজাতন্ত্র দিবস তরুণদের সেই মূল্যবোধের দিকে ফিরিয়ে আনার একটি সুযোগ।সবশেষে বলা যায়, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস তাদের উৎসবের পাশাপাশি একটি শপথও। আইনের শাসন, গণতন্ত্র, এবং নাগরিক মর্যাদার শপথ। তাই এই দিবসে শুধু কুচকাওয়াজ বা আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি মনে করিয়ে দেয় যে রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে সংবিধান এবং সংবিধানের প্রাণ হচ্ছে জনগণ। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রকৃত সার্থকতা তখনই, যখন নাগরিকরা অধিকার ও দায়িত্ব—দুই দিকই সচেতনভাবে পালন করে; প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় থাকে; এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হয় জনকল্যাণ ও সাম্যের নীতিতে।

	-আকাশ চৌধুরী ঢাকা (বাংলাদেশ)
	নিমপাতা

	গল্প
	জেগে বাঁশ পুঁতে, বস্তা ফেলে ছোট একটা মজবুত বাঁধ তৈরি করতে লাগলো। গ্রামের লোকেরা তাকে দেখে হাসাহাসি করতো, পাগলটা নিজের জন্য আলাদা করে বাঁধ বানাচ্ছে দ্যাখো? এরপর একদিন সত্যি সত্যিই ঘোর বর্ষা নামলো। তিন দিনের টানা বৃষ্টিতে নদী ফুঁসে উঠলো। রাতের বেলা প্রবল স্রোতের প্রথম ধাক্কাতেই গ্রামের সবার আদরের মাটির বাঁধটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো। দেখতে দেখতে বন্যার জল ঢুকে ফসল নষ্ট করতে লাগলো। সবার মুখে তখন হাহাকার। মিষ্টি কথা বলা মাতব্বরের মুখটাও শুকিয়ে আমসী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গ্রামের একটা অংশ তখনও শুকনো। যেদিকটায় অনির্বাণের বানানো সেই ছোট আর কুৎসিত বাঁধটা ছিল, স্রোতের ধাক্কা সামলে সেটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার তেতো সত্য কথাটা সেদিন গ্রামের একটা বড় অংশকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভোরবেলা যখন জল কিছুটা নামল, গ্রামের লোকেরা বিধ্বস্ত হয়ে দেখলো তাদের সাধের ফসল ভেসে গেছে। আর এক কোণে অনির্বাণের রক্ষা করা সবুজ খেতগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তখন লজ্জিত পায়ে এগিয়ে গেল অনির্বাণের দিকে। মাতব্বর মাথা নিচু করে বললেন, 'আমরা ভুল ছিলাম অনির্বাণ। তোমার কথাই ঠিক ছিল। তোমার তেতো কথাই আমাদের জন্য আশীর্বাদ ছিল।' অনির্বাণ ক্লান্ত শরীরে বাঁধটা মেরামত করতে করতে শুধু বললো, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন সবাই মিলে বাকিটা বাঁচানোর চেষ্টা করুন। পরেরবার থেকে শুধু মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। সেদিন ধর্মপুরের মানুষ বুঝতে পারলো যে, গ্রামশুদ্ধ সবাই ধোঁয়া তুলসীপাতা সেজে থাকলেও, সমাজের জন্য একজন তেতো নিমপাতারও প্রয়োজন হয়। কারণ সেই তেতাে স্বাদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আসল উপকার, আসল আরোগ্য।

	গল্প
	অপরপক্ষের কৌতূহলী প্রশ্ন – এত অল্প টাকা দাবি করার অর্থ? — সেটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত।
	মহামারি কোভিডের জন্যে চাকরির সাথে সাথে তাঁর সুসম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর মাত্র একটা সংখ্যা প্রকাশ করতে পারলেই তার লেখা ধারাবাহিক উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হতে পারে। সেই মুহূর্তে তার মাথায় কেবল এটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল।
	সেদিন বিকেলে রকের বন্ধুরা শুনে বলেছিল – তুই একটা আস্ত আহাম্মক বুঝলি! পার্টি যখন সচ্ছল ছিল, তখন এই সুযোগে একটা চাকরি চেয়ে নিতে পারতিস।
	-আমার রক্তের গ্রুপটা যেমন সৃষ্টিছাড়া, আমার স্বভাবটাও অনেকটা সেই রকম। সুতরাং কারও দয়ায় বেঁচে থাকাটা আমার পক্ষে মৃত্যু সমান।
	(লেখক পরিচিতিঃ দিল্লীবাসী  সাহিত্য মনস্ক বাঙালি । বিভিন্ন  পত্র-পত্রিকায় ছোট, বড় অণুগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।)
	এ. বি. নেগেটিভ
	কয়েকজন লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে দেখেছি, সারাদিন প্রায়ই অনাহারে অর্ধাহারে শুকনো মুড়ি চিবিয়ে, লাল চা পান করে, বিড়ি টেনে ধোঁয়া উড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে। তার শ্রমের সমস্ত অর্থ পত্রিকার কাজে ব্যয় করতে। কী এই লিটিল ম্যাগাজিন? গৌরবহীন, প্রত্যাশাহীন নির্মোহ স্বার্থহীন এক সাহিত্য মাধ্যম? ...তৈমুর খান / ২৭.১১.২০২৪]
	বৈকালিক আড্ডায় জয়দীপের মুখে খবরটা শুনে অয়ন চকিতে আনমনা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবল ছেলেটিকে সে অনায়াসে রক্ত দিয়ে সাহায্য করতে পারে। প্রতি তিন মাস অন্তর মানবতার তাগিদে সে নিয়মিত বিনে পয়সায় রক্তদান করে হাসপাতালে গিয়ে। এবার না হয় সেই অসুস্থ ছেলেটির জন্যই সে রক্ত দেবে, পরিবর্তে নাকি টাকাও পাওয়া যাবে কিছু।
	হোয়াটসঅ্যাপে বিজ্ঞাপিত ঠিকানা অনুযায়ী সে পরের দিনই নির্দিষ্ট হাসপাতালে গিয়ে হাজির হয় ডোনার হিসেবে। অসুস্থ ছেলেটির বাড়ির লোকজনদের চোখের দিকে তাকিয়ে অয়নের মনে হয়েছিল তারা যেন বিস্ময়ে অভিভূত একেবারে। কারণ এবি নেগেটিভ রক্তের গ্রুপ যে বড়ই দুষ্প্রাপ্য! এই অমূল্য জিনিসটি যে এত সহজে পাওয়া যাবে, তা ছিল তাদের ধারণায় কল্পনার অতীত।
	রক্তদান শেষে গড়িয়ায় কোনও এক জনবহুল রেস্তোরাঁয় ঢুকে অয়নকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল কত টাকা পেলে সে খুশি হবে? অয়ন নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছিল— মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা পেলেই তার ইচ্ছে পূরণ হতে পারে।
	-অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়


	বিশেষ লেখা
	আমি সিলেটের জামাই
	সর্বপ্রথম স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, আমার বিবাহের প্রাক্কালে আমার পিতৃকূল বা মাতৃকূল কোন কূলের সঙ্গেই শ্রীহট্টের কোন সম্পর্ক ছিল না । শ্রীহট্টবাসী বাঙালি সম্প্রদায় ভূক্ত কোন প্রাণী যে এই পৃথিবীর বাসীন্দা হতে পারে সেই ধারনাটুকু পর্যন্ত আমার ছিল না । ছিল না অনেক বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ আমার কলেজ জীবন পর্যন্ত । বোধোদয় হয়েছিল অনেক পরে যেদিন প্রথম শুনতে পাই দিল্লীর শ্রীহট্ট সম্মেলন সম্পর্কে । আমার এই অজ্ঞানতাই বোধহয় আমার জীবনের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল । বলতে বাঁধা নেই, আমি অধুনা শ্রীহট্টের জামাই । বিবাহ পরবর্তী কালে  সবচেয়ে প্রথম অবাক হয়েছিলাম ওদের আলাপচারিতা শুনে । ওদের কথা শুনে মনে হয়েছিল যেন দক্ষিণ ভারতের কোন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে । একটি শব্দও বোধগম্য হচ্ছিল না । বাপের জন্মে কারোকে ওই ভাষায় কথা বলতে শুনিনি । ওই ভাষা শোনার পর মনে মনে ভাবছিলাম কে বলবে “আঃ মরি বাংলা ভাষা”! আমার নিজেকে তখন লুইস ক্যারল সৃষ্ট এ্যালিস মনে হচ্ছিল রীতিমতো । ভাবছিলাম কোন ওয়ান্ডার ল্যান্ডে ঢুকে পড়লাম আবার !                এবার আসি খাবারের প্রসঙ্গে । বাঙালীদের রান্না জগৎ বিখ্যাত তাতে কোন সন্দেহ নেই । পুরুষরা যেমন খাদ্যরসিক মহিলারা তেমনই রন্ধন পটিয়সী । রান্নায় তাঁদের কোন আলসেমি নেই । সারাটা দিন তাঁরা অক্লেশে রান্নাঘরে কাটিয়ে দিতে পারেন, এমনটাই ধারনা জন্মে গিয়েছিল আমার শ্বাশুড়ি মাকে দেখে । মনে হয়েছিল পুরুষদের রসনা তৃপ্তি করানোর জন্যই বোধহয় বিধাতা পুরুষ নারীদের সৃষ্টি করেছিলেন বিশেষ করে সিলেট সম্প্রদায় ভূক্ত নারীদের । অধিকাংশ সিলেটি মহিলাদের সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁরা নিজেদের কখনো মানুষ হিসেবে গন্য করেন না বরং সারাটা দিন ব্যাপী মেশিনের মতো কাজ করতেই  ভালোবাসেন ।
	বিরামহীন পরিশ্রম করতে এরা চির অভ্যস্ত । সংসারে ছোট-বড়, আপন-পর সবার প্রতি থাকে তাঁদের মমতাময়ী দৃষ্টি । কারোর প্রতি কোন পক্ষপাতীত্ব নেই । যেন সকলের প্রতি তাঁর নিবেদিত প্রাণ । সবার সুখে তিনি সুখী । রাণ্ণায় তাঁদের অপরিসীম ধৈর্য । তাঁদের জীবনে ব্যক্তিগত সখ-আহ্লাদ বা চাহিদা বলে কিছু নেই । সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় তাঁদের জীবন যাত্রা । ‘যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ নিঃশেষে করিব তাহা দান’ সিলেটি মহিলাগণ এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিতা । শুধু যে গৃহকর্মে নিপুনা হন তা কিন্তু নয় তাঁরা লেখাপড়াতেও হন অনন্যা । সেই কারণে তাঁদের জীবনে মিথ্যে মেকি স্টাইলের বড়ই অভাব । আমার জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে বাধ্য যদি গৃহকোনে লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখতে চান তাহলে অতি অবশ্য সিলেটি মহিলাকে জীবন সঙ্গিনী করা অবশ্য জরুরী । সকল সিলেটিদের ঘরে ঐতিহ্যবাহী পানের সরঞ্জাম আজও দেখতে পাওয়া যায় । তাঁদের সকল সকর্মতার মাঝে প্রয়োজন শুধু মুখে এক খিলি পান ও নিজহস্তে তৈরী উদোক্তা সহ। শুধু নিজেরা নয় পারিপার্শিক সকল সদস্যদের নিজ হাতে পান বানিয়ে খাওয়ানো তাঁদের কাছে এক বিরাট আত্মতুষ্টি স্বরূপ । এই প্রশংসার একমাত্র দাবিদার সিলেটি মহিলারা । অন্যান্য প্রাদেশিক মহিলাদের তুলনায় তাঁরা খুবই সুগৃহিনী হন । তাঁদের মতো রকমারি সুস্বাদু মিষ্টি তৈরী করতে পারেন না অনেকেই ।  শুটকি আর সিলেটি এই দুটো শব্দ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত । একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা কল্পনাও করা যায় না । এই দুনিয়ায় কত প্রকারের শুটকি আছে তার সঠিক হিসাব নিতে গেলে কোন শ্রীহট্টবাসীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত । এই ব্যাপারে তাঁরাই হলেন প্রকৃত এনসাইক্লোপিডিয়া। তাঁরা মাছের চেয়ে শুটকি মাছের ভক্ত বেশি এটা নিঃসন্দেহে কবুল করা যায় । তাঁদের বিচারে শুটকি মাছের পদ মানে যেন ‘রয়্যাল ডিস’! তাঁদের কাছে বস্তুটি এতটাই প্রিয় ।
	সম্পর্ক সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না । লতায় পাতায়, শাখা-প্রশাখায় এতটাই বিস্তৃত যে হদিষ পাওয়া কঠিন কার সাথে কে কি ভাবে যুক্ত । মদ্রবাসীরা যেরূপ নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে পিতার নাম, পিতামহের নাম, প্রপিতামহের নাম, জেলার নাম, গ্রামের নাম যোগ করেন ঠিক তেমনি সিলেটিরা কারোর পরিচয় প্রদান কালে যখন বলতে শুরু করবেন তখন তাঁকে থামানো দায় হয়ে পড়ে । যেমন আমার কাছে আমার শাশুড়ি মা কারোর পরিচয় দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন – তোমার শ্বশুরের মাসতুতো দিদির পিসিতুতো শাশুড়ির মামাতো বোনের সেজ দেওর । পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরে করমর্দন শেষে ঠাহর করতে পাচ্ছিলাম না সে আমার কে হন ? কোন সম্পর্ক সূত্র ধরে তাঁকে সম্বোধন করি ? আমি এখনো বিস্ময়াভূত ।
	এটা একমাত্র শ্রীহট্টবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।           বরিশালের প্রতি আমার মনে একটি সূক্ষ্ম দুর্বলতা ছিল । মনে-প্রাণে আমি বরিশাল প্রেমী যদিও তাঁকে আমি কখনো চোখে দেখিনি । বাবার মুখে বরিশাল সম্পর্কিত গল্প শুনেই তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম । আমার জন্ম বিহারের পাটনা শহরে । পিতার কর্মসূত্রের ফলে কিছুকাল অতিবাহিত হয়েছে রাঁচী ঝাড়খন্ডে তারপর ১৯৬৮ সাল থেকে অদ্যাবধি দিল্লীবাসী । আদি নিবাস বরিশাল হওয়ার কারণে নিজেকে ভীষণ গর্বিত মনে হতো । কারণ গায়ক নচিকেতা, অভিনেতা উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, মিঠুন চক্রবর্তী, বিখ্যাত তবলা বাদক রাধাকান্ত নন্দী এরা সকলেরই আদি বাড়ি বরিশাল । মনে মনে ভাবতাম বরিশালই একমাত্র স্থান যেখান থেকে নামি-দামী ব্যক্তিত্বের উত্থান সম্ভব । পরবর্তী কালে আমার ভুল ভেঙ্গেছিল যখন জানতে পেরেছিলাম স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীহট্টের বাসীন্দা ছিলেন । চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন শ্রীহট্টের লোক এবং সুগায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং আরো অনেকেই শ্রীহট্টবাসী বাঙালি ।

	-অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
	অতএব এটি শুধু একটি আবেদন নয়, বরং সবার প্রতি এক আন্তরিক আহ্বান। আপনার চারপাশের পরিবেশের দায়িত্ব নিন। নিজের কার্বন ফুটপ্রিন্ট সম্পর্কে সচেতন হন। আপনার পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের পৃথিবীর অভিভাবক হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করুন। শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে উৎসাহ দিন। স্থানীয় ও বৈশ্বিক সংরক্ষণ উদ্যোগকে সমর্থন করুন। পরিবেশ রক্ষার জন্য দেশের ক্ষমতার অলিন্দে থাকা নীতিনির্ধারকদের সবুজ পথ অবলম্বনে উৎসাহিত করুন। যতটুকু সম্ভব, পরিবেশের স্বার্থে গঠনমূলক কাজে সবাইকে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করুন, যাতে বর্তমানের পাশাপাশি আগন্তুক প্রজন্মগুলোর জন্য আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে পারি। মনে রাখবেন—
	আমাদের শুধু একটিই জীবন্ত গ্রহ, একটিমাত্র পৃথিবী।
	কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায় সুর মিলিয়ে হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার—  “এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক’রে যাব আমি… নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
	-পার্থঙ্কর চৌধুরী অধ্যাপক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ।
	আজ যখন জীবনকে ফিরে দেখি, মনে হয়—প্রতিটি হারানোই আসলে নতুন কিছু পাওয়ার ইঙ্গিত। গ্রাম আমাকে দিয়েছে সরলতা, আর শহর শিখিয়েছে লড়াই। দু’য়ের মিলনেই আমি আজকের আমি। আর এই "আমি"—লেখা, গান, পরিশ্রম আর অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে—আজও, প্রতিদিন।

	-অনিন্দিতা গুড়িয়া
	তার সত্যানুসন্ধান করে স্বামীজী বলেছেন, আমাদের অতীত তো একে অপরের সাথে সংঘর্ষের শিক্ষা দেয়নি, বরং জাতি- গোষ্ঠী- সম্প্রদায় ইত্যাদির ঊরধে উঠে ‘একং সৎ-বিপ্রা-বহুধা-বদন্তি’- (এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞানে) সব বৈচিত্র্যকে ভারতমাতা  হৃদয়ঙ্গম করে এক করে নিয়েছেন।
	আবার অন্য আরেক প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মের সারবত্তা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি না যে এ পৃথিবী মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে  সৃষ্টি হয়েছে, এবং  তা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। বরং আমরা বিশ্বাস করি, এর সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই! আদি অনন্তকাল থেকে চলে আসছে… অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে…!
	হিন্দু হিসেবে, গৌরব উজ্জ্বল আর্যবংশোদ্ভব হিসেবে সকল ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছেন, আমাদের ধর্মের মুল বানী হচ্ছে, এই বৈষয়িক মায়া থেকে মোক্ষ লাভ করা। আজকের ভোগ-সর্বস্ব জীবনের বিপরীত প্রান্তের থাকার কথা তিনি বলেছেন।  বলেছেন, শুধুমাত্র জাগতিক  মোহ-মায়া থেকেই নির্লিপ্ত হওয়া নয়, প্রয়োজনে স্বর্গের মায়াও ছাড়ো। ভাল ছাড়ো, খারাপও ছাড়ো। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, ভাল-মন্দের  ঊরধে উঠে গিয়ে যে ‘সৎ-চিত-আনন্দ-ব্রহ্ম’ (the absolute existence knowledge bliss… / প্রকৃত আনন্দ প্রদান কারী সম্পূর্ণ  চেতনা, ), সেই ব্রহ্ম কে জান, সেটাই পরম সত্য…
	স্বামীজির ভাষায়, শাক্ত, বৈষ্ণব, বুদ্ধ কিম্বা জৈন, আমরা যে ধর্মেরই হই না কেন, আমরা বিশ্বাস করি, সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ-ধন্য আমাদের আত্মা অসীম শক্তিধর এবং শুদ্ধচিত্ত সম্পন্ন। পুজা-উপাসনা করার সময় আমরা চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরকে খুঁজি…, নিজেদের মনের মধ্যে। আমাদের  ধর্মগ্রন্থ গুলো (বেদ, গীতা, রামায়ন,  মহাভারত)  মনের  অনুপ্রেরনা
	যোগায়, আমাদেরকে ইতিবাচক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মগ্রন্থ গুলো আমাদেরকে  জানান দেয়, যে আমরা অসীমের সন্তান… ready to do everything, can do everything and must do everything…  মনে হয় না পৃথিবীর কোন ধর্মই সঙ্কীর্ণতার পাঠ শেখায় বলে! এটাই যদি ঠিক, তবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এত বৈরি ভাব কেন? কেন প্রায়শই এত সংঘর্ষ শোনা যায়? বছর পাঁচেক আগে, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম-কে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী শৈল শহরে ঘটে যাওয়া বা তার আগে-পরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, তথা সাম্প্রতিক কালে পাশের দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কোনটাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের (তথা ধর্মগ্রন্থের) নির্যাস হতে পারে না। ভাবুন তো সেই প্রচণ্ড দামি কথাটা, যেখানে বলা হয়েছিল, ‘যতক্ষন পর্যন্ত তোমার চারপাশে সব লোকজন এবং প্রাণী (এমনকি একটা কুকুর পর্যন্ত) অভুক্ত থাকবে তাদেরকে খাবার জোগান দেওয়াটাই হচ্ছে ‘ধর্ম’, আর এছাড়া বাকি যতসব সব অধর্ম…। ‘অনেকগুলো ঘাট থাকলেও পুকুর একটাই…’- পরমহংসদেবের এই রূঢ় সত্য কথাটুকু আজকের ভোগ সর্বস্ব সামুহিক জীবন আঙ্গিনায় যে একেবারেই বেমানান…!
	আমাদের যাবতীয় সব সংস্কার, দুর্বল চিত্ত মনের যাবতীয় অন্ধকার  সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন, যদি কোন ঘর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ধকার পড়ে থাকে, আর সেই ঘরে ঢুঁকে তুমি যদি শুধুই অন্ধকার, অন্ধকার, চারিদিকে শুধু অন্ধকার বলে চেঁচাও… তাহলে কি অন্ধকার কাটবে? একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দাও… দেখবে, নিমিষে অন্ধকার উধাও…! বলাবাহুল্য, এই প্রতীকি কথার মধ্য দিয়ে স্বামীজি শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার তথা জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উপরই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দের বিবেক প্রসূত এই মন্ত্রটাই প্রতিটি দেশবাসীর  সংস্কারের মন্ত্র…  জাতির উত্তরনের পথ…

	-পার্থঙ্কর চৌধুরী
	জাতীয়তাবাদ যেমন একসময় মানুষের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল, তেমনই আজও তা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাক।

	চায়ে-চর্চা
	যখনই সুযোগ পাই, দেশের ধুলোমাখা প্রান্তরে ভ্রমণ করি—মানুষের সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে এবং নিজের ‘চায়ে-চর্চা’ চালিয়ে যেতে। মানুষ কী করে, কীভাবে করে, কী ভাবে এবং কী অনুভব করে—এসব জানার মধ্য দিয়ে মানুষের মনের নাড়ি ধরার এক বিনম্র চেষ্টা করি। পশ্চিম উত্তর প্রদেশ দিয়ে যাত্রার সময় সাহারানপুরে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি লাহোরে জন্ম নেওয়া এক পাঞ্জাবি—বাংলা অঞ্চল থেকে প্রায় ১,৭০০ কিলোমিটার দূরে। তাঁর বাবা-মা নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর নাম রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র মোহিন্দ্রু। সেই সময় নেতাজি বার্লিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে ঘুরে ভারতের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভাঙার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।
	এই ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, ভাষা, অঞ্চল ও ধর্মের ঊর্ধ্বে নেতাজির প্রভাব কতটা গভীর ছিল। এই উত্তরাধিকার বহন করতে মোহিন্দ্রুর সাংবাদিক পুত্র সমীর এবং তাঁর নয় বছর বয়সি নাতি বিহান ২০২৩ সালে সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতা সফর করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নেতাজির এলগিন রোডের বাসভবন দেখা এবং ১৯৪১ সালে নজরবন্দি অবস্থা থেকে তাঁর দুঃসাহসিক পলায়নের কাহিনি জানা।
	নেতাজির আন্তর্জাতিক প্রভাব এমনই যে আজও মোহিন্দ্রু পরিবারের দিন শুরু হয় সিঙ্গাপুরে তাঁদের বাড়ির ড্রয়িংরুমে সযত্নে রাখা বসুর প্রতিকৃতির সামনে নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সিঙ্গাপুর যে নেতাজির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এক ঐতিহাসিক স্থান, তা আমরা সবাই জানি।
	নেতাজির অবস্থান
	আপনিও যদি সড়কপথে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ‘জনতা লং ড্রাইভ’-এ বের হন, তবে  এমন অসংখ্য গল্প শুনতে পাবেন। সম্প্রতি দেহরাদুন সফরের সময় দেখেছি, শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নাম সুভাষ রোড। এই সড়কেই পুলিশ সদর দপ্তর এবং পুলিশ মহাপরিচালকের কার্যালয় অবস্থিত।
	দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অসামান্য অবদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিইনি। তবে ঐতিহাসিক ইন্ডিয়া গেট প্রাঙ্গণে নেতাজির মহিমান্বিত মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরত্বগাথাকে নতুন করে সামনে এনেছি। এই পদক্ষেপ আগামী প্রজন্মকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করবে।


	-রত্নজ্যোতি দত্ত
	এসব কার্যকর পদক্ষেপের ছলে পুলিশের প্রতি সাধারণ জনগণের বিশ্বাস, আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। Seva Setu পরিষেবার মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সহজ, দ্রুত ও স্বন্দ উপায়ে প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিট্যাল ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি পরিষেবার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	২৪×০৭ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম CPGRAMS (Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System)-এর মাধ্যমে নাগরিকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হযেছে। পাশাপাশি রাজ্য স্তরে Public Grievance Cell গঠন করে সাধারণ মানুষের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
	নারী ও শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে আসাম সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করছে। UTSAH Child Rights Organization এবং UNICEF এর সহযোগিতায় শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণের জন্ম বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। "শিশু মিত্র পুলিশ ব্যবস্থা চালু করে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, সংবেদনশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে।
	সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা হয়েছে।
	আসাম সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সাধারণ
	জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। স্বচ্ছতা, সততা, সংবিধান ও  নাগরিক অধিকারের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে সরকার জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।
	জনস্বার্থে সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে এই বার্তার মাধ্যমে আসাম সরকার সকল নাগরিকের সহযোগিতা, সচেতনতা ও অংশগ্রহণ কামনা করেছে, যাতে আমরা সকলে মিলিতভাবে একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উন্নত আসাম গড়ে তুলতে পারি।

	জয় হিন্দ। জয় আই অসম।
	-বিদ্যুৎ কুমার শইকিয়া
	স্থান-কাল-পাত্রের যোগসূত্রহীন কল্পকথাকে গল্পকথায় পর্যবসিত করে উপস্থাপন করেন চলচ্চিত্রের আদলে। ছায়া আর ছবির সমন্বয়ে গড়ে তোলেন ভয় ও নির্ভয়ের অনবদ্য ককটেল ছায়াছবি। এই সমন্বয়ই যদি না থাকে তাহলে জুড়ে থাকা যায় না জীবনপ্রবাহে। বরাক থেকে ব্রহ্মপুত্র, বড়াইল থেকে পাটকাই জুড়ে এই সমন্বয়ের সূত্র ধরে রোজ রাতে জীবনছবির কল্পদর্শনই এখন আমার নিত্যরাতের কালযাপন। ফ্রয়েড সাহেব মাঝে মাঝেই ডাহা ফেল মেরে যান আমার এই বিচিত্র স্বপ্নরঙিন উড্ডয়নে। মন্দ লাগে না এই ছন্দময় স্বপ্নযাপন। শুধু স্বপ্নশেষে বুকের মাঝে বাজে যে বিষাদের সুর, যাপিত জীবনের যাবতীয় অধ্যায় ফিরে দেখার পর একটাই প্রশ্ন জাগে মনে - আর কি ফিরিবে না সেই দিন ? আরেক রাতের স্বপ্নদেখা ক্ষণের পূর্বমুহূর্ত অবধি ব্যথায় ব্যথায় মনে পড়ে কবিগুরুর গানের  কলি  ‘স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা…।।'

	-বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
	স্মৃতিচারণ
	বাবার জন্য আমি অনেক কিছুই শিখিনি। বাবার জন্যই আমি মানুষ চিনতে পারিনি। বাবার কারণেই, যে মানুষগুলো আমাকে আঘাত করেছে, তাদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে শিখিনি। বাবার কারণেই বুকে এক গাঁট পাথর বেঁধে, চলে যেতে চাওয়া প্রতিটি জিনিস, মানুষ বা আপনজনকে টেনে ধরে নিজের করে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি। সবাই বলে, নাকি আমি বাবার মতো। ‘বাবার মেয়ে’ বললে নিশ্চয়ই মায়ের মনের কোনো এক কোণে একচিলতে ঈর্ষা না থেকে পারে না। কিন্তু বাবার প্রতি আমার আফসোস—আমি বাবার মতো হতে পারিনি। বাবার মতো নীরবে চোখের জল ফেলতে শিখিনি। বাবার মতো চুপচাপ অভিযোগগুলো লুকিয়ে রাখতে শিখিনি। বাবার মতো এত ধৈর্যশীল, উদার, কোমল, নিষ্পাপ হতে পারিনি। আমি বাবার মতো নিষ্পাপ হতে ব্যর্থ হয়েছি। আমি বাবার চোখজোড়ার মতো পবিত্র হতে পারিনি।
	বি.দ্র: আমি বাবাকে শিবের মতো দেখি। নীলকণ্ঠের মতো। বিষপান করে চলার মতো প্রতিদিন আমিও বিষ পান করাটাকে অভ্যাসে পরিণত করেছি—ঠিক বাবার মতো, শিবের মতো।
	বাবা আমার সামনে কোনোদিন এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেননি, তাহলে আমি বাবার মতো চোখের জল চেপে রাখতে শিখিনি কেন? শিবের মতো অপেক্ষা করতে শিখেছি, কিন্তু এত প্রশ্নের সমাধান খুঁজে, ভালোবাসার মানুষের বিচ্ছেদে আক্ষেপ না করতে কেন পারিনি?
	-ববিতা বরা


	আধ্যাত্মিক
	'সরস্বতী পূজার অন্তরালে পরব্রহ্মের উপাসনা'
	(মনুসংহিতা ১/৮) পদ্ম শব্দের উৎপত্তি ‘পদ্’ ধাতু থেকে—যার অর্থ গতি, স্থিতি ও প্রাপ্তি। ঋক্বেদের ভাষায় এই গতি ও স্থিতিই হল ঋত ও সত্য—যার উপর সমগ্র সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। সৃষ্টি কখনো স্থবির নয়—তা স্থিতির আশ্রয়ে গতিশীল হয়ে এগিয়ে চলে পরিণতির দিকে, অর্থাৎ প্রাপ্তির দিকে। অতএব মায়ের চরণ পদ্মের উপর ন্যস্ত থাকা মানে—সৃষ্টির বিবর্তনধারার রূপক প্রকাশ।
	মা সরস্বতী হংসের উপর উপবিষ্ট কেন?
	‘হংস’ শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—“হংস মানে— অহং সঃ, অর্থাৎ আমি-ই সেই।”
	এর অর্থ—প্রতিটি মানুষই আত্মচেতনায় সেই পরমসত্তার বাহক। যিনি সর্বজ্ঞানের অধীশ্বরী, তিনি যেন প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে বহমান থাকেন—এই তত্ত্বই হংসবাহনের মাধ্যমে প্রকাশিত।
	মায়ের কোলে গ্রন্থের তাৎপর্য কী?
	দেবী সরস্বতীর কোলের উপর গ্রন্থ—কারণ তিনি বিদ্যার দেবী। কিন্তু বিদ্যা কেবল পুঁথিগত জ্ঞান নয়। ‘বিদ্যা’ শব্দের উৎস বিদ্ ধাতু, যার অর্থ—জ্ঞান,বিচার,অস্তিত্ববোধ,প্রাপ্তির পথচিহ্ন। অতএব বিদ্যা যার হয়, সে—অস্তিত্ব রক্ষার বোধ পায়। বিচারশক্তি অর্জন করে। জীবনপথে শ্রেয়কে বেছে নিতে শেখে। চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়।এইজন্যই জ্ঞানচর্চা দেবীর কোলে লালিত ও বিকশিত। মায়ের হাতে বীণা কেন?
	বীণা থেকে উৎপন্ন হয় নাদ বা ধ্বনি। এই নাদই শব্দযোগ বা শব্দোপাসনার প্রতীক। মা সরস্বতীর বীজমন্ত্র “ঐং”। ঋঙ্কারসহ উচ্চারণ করলে এই
	ধ্বনি অনেকটা বীণার নাদের মতো অনুভূত হয়। সাধনার এক বিশেষ স্তরে সাধক অন্তর্জগতে এই নাদ শ্রবণ করেন। সেই স্তরের নাম সত্যলোক— যেখান থেকে অস্তিত্বের বার্তা বিকশিত হয়ে প্রকাশ পায়। অতএব বীণা নির্দেশ করে—শব্দের মাধ্যমে ব্রহ্মোপাসনা।
	দেবী কেন শুভ্রবর্ণা?
	দেবী সরস্বতী শুভ্রবস্ত্রাবৃতা—কারণ সাদা রং পবিত্রতার প্রতীক। সব রঙের সমাহারে সাদা প্রকাশিত হয়। অন্য সব রং তাতে বিলীন হয়।এটি সমাহার ও ঐক্যের প্রতীক। আবার সাদা হল সত্ত্বগুণের রং। সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য হালকাভাব। প্রবৃত্তির ভারমুক্ত অবস্থা স্বচ্ছতা ও নির্মলতা। যিনি প্রবৃত্তির পাষাণ-ভার থেকে মুক্ত, তিনিই প্রকৃত মুক্ত। অতএব দেবীর শুভ্রবর্ণ নির্দেশ করে— চেতনাগত মুক্তি ও সমন্বয়ের দর্শন।
	উপসংহার—এই সমগ্র প্রতিমা—জল, পদ্ম, হংস, গ্রন্থ, বীণা ও শুভ্রবর্ণ—সব মিলিয়ে দেবী সরস্বতী কোনো কেবল দেবীমূর্তি নন। তিনি—শব্দতত্ত্বের প্রতীক।
	সৃষ্টিবিবর্তনের রূপক। বিদ্যার মাধ্যমে অস্তিত্বরক্ষার পথ এবং সর্বোপরি পরব্রহ্মের প্রকাশরূপ।
	অতএব—সরস্বতীর উপাসনা মানেই পরব্রহ্মের উপাসনা,সৃষ্টিতত্ত্বের উপাসনা। এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করে যাঁরা পূজা করেন—তাঁদেরই পূজা সত্যার্থে সার্থক হয়।

	(সূত্র: শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে দেব-দেবী) -শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
	ক্ষেত্রীয় রাজনীতি
	নেতৃত্ব-শূন্যতা ও বরাকের রাজনৈতিক নেতারা
	প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতার দুটি জীবন থাকে একটি ব্যক্তিগত ও অন্যটি সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের অন্য নাম ভাবমূর্তি। এই ভাবমূর্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক নাও থামতে পারে । এই ভাবমূর্তিই কোন নেতাকে ‘জননেতা’ করে তুলতে পারে । যদিও ব্যক্তিত্ব, সততা ও রাজনৈতিক পারদর্শিতাই জননেতার বুনিয়াদ।এই দৃষ্টিতে বরাক উপত্যকায় এখন রাজনৈতিক শূন্যতা। তিক্ত ভাষায়, অরুণকুমার চন্দ, পরে মহীতোষ পুরকায়স্থের পর বরাকের কোন নেতাই জননেতা ছিলেন না । শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে বরিষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাবে বিচরণ করলেই নেতার তকমা লাগানো যায়, জননেতা হওয়া যায় না । তাই সন্তোষ কুমার রায়, সন্তোম মোহন দেব, গৌতম রায় বা দীনেশ প্রসাদ গোয়ালারা ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। সঠিক অর্থে জননেতা নয় । এই পংক্তিতেই থাকবেন বর্ষীয়ান নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ও । তারা কেউই পুরো উপত্যকার আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠতে পারেননি । তবু কিছুটা ব্যতিক্রমী ছিলেন বিমলাংশু রায়। বিগত শতকের নব্বই এর দশকে হওয়া রামজন্মভূমি আন্দোলনের ফলে বরাক উপত্যকায় বি জে পি-র যে প্রবল উত্থান তারই আবিষ্কার শিলচরের বিমলাংশু রায় বা পরিমল শুক্লবৈদ্য । শ্রমিক আন্দোলনের কিছু অভিজ্ঞতা থাকা শ্রীরায় বিরোধী বিধায়ক হিসেবেও সফল । প্রবল কংগ্রেসি শাসন ও অগপ-র উগ্র প্রাদেশিক রাজনীতির তীব্র আবর্তে হাতেগোনা বিধায়ক নিয়েও দলের বিধায়নী পরিষদের নেতা হিসেবে শ্রীরায়ের প্রবল উপস্থিতি ছিল এক ব্যতিক্রম । আইনে অভিজ্ঞ, তুখোড় রাজনৈতিক চতুরতা ও সরকারি কাজে দক্ষ বিমলাংশু রায় শহর শিলচরের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন । এই সফলতাই তাঁকে জনগণের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। অকালমৃত্যু তাঁকে জননেতা হওয়ার অগাধ সময় দেয়নি । তাঁর পুত্র সদ্য প্রাক্তন সাংসদ রাজদীপ রায় দীনেশ তনয় রাজদীপ গোয়ালার মতোই শুধুই
	পেয়েও বিরোধী নেতা হিসেবে আমজনতার ভাবাবেগকে সঙ্গী করে বিগত দিনে তাঁর নেতৃত্বে উপত্যকায় কোনও আন্দোলনে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ।
	ঠিক একইভাবে ইস্যুভিত্তিক স্ট্যান্ট পলিটিক্স করে অস্তিত্বের জানান দেওয়া ছাড়া বিরোধি মুখ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি কমলাক্ষ । স্বদলের লবিজমের শিকার হয়ে সম্ভাবনাময় এই বিধায়ক এখন ক্ষমতাসীন সরকারের ‘বন্ধু স্থানীয়’ ব্যক্তিত্ব মাত্র । আর প্রাক্তন বিধায়ক ও সাংসদদের অন্যতম কবীন্দ্র পুরকায়স্থের পরিচিতি বি জে পি-র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থপতি। যদিও জনসঙ্ঘের আসাম রাজ্য কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক ছিলেন আইনজীবি বীরেশ আচার্য। বর্তমানে প্রথিতযশা আইনজীবি বীথিকা আচার্যের পিতা । প্রচারবিমুখ রাষ্ট্রবাদী সেসময়ের জনসঙ্ঘীদের প্রয়াণে বি জে পি -র সাংসদ হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পেতে সফল কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ছিলেন বি জে পি দলের বরিষ্ঠ প্রবীন নেতা। আবার, যথেষ্ট বিচক্ষপতা থাকলেও স্বদলীয় কোন্দলের শিকার হয়েছিলেন শিক্ষাবিদ প্রয়াত স্বনামধন্য পার্থ সারথি চন্দ (পার্থ স্যার) বা অধ্যাপক, সুবক্তা, তুখোড় পাণ্ডিত্যের অধিকারী সদ্য প্রয়াত কমলেন্দু ভট্টাচার্য । এই দুই ব্যক্তিত্বই বরাকের রাজনীতিতে স্থায়ী আসন পেতে পারতেন । একই ভাবে নিজের দলেই স্বীকৃতিহীন অসম বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ দিলীপ কুমার পাল । লড়াকু, কর্মে উৎসাহী হলেও হঠকারি সিদ্ধান্তে অনড় আর ‘পার্শ্বচর’ নির্বাচনে ব্যর্থতা তাঁকে ‘জননেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠার পথে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল । বর্তমানে সভা, সমিতি, প্রতিবাদ কর্মসূচি সবেতেই তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি এক আলোচ্য বিষয়। দিলীপ আজও রাজনীতিতে সম্ভাবনাময় । কারণ, বয়স নয় বরাকের রাজনীতিতে সুযোগের সদ ব্যবহারই সাফল্যের চাবিকাঠি ।
	এদিকে, উপত্যকার মুসলিম বিধায়ক ও রাজনৈতিক নেতারাও বিগত দীর্ঘ সময় ধরে শুধুই দলীয় প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত। তাঁরা জননেতার তকমা পেতে ব্যর্থ ।
	এভাবে এই উপত্যকার রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এক ‘অদ্ভুত আঁধার’ দীর্ঘ সময় ধরে জাঁকিয়ে বসেছে । কোনোও আলোর দিশারী নেতা ও নেতৃত্বের অভাবে আর কতদিন পথ চলবেন বরাকের নাগরিকরা??

	-অমিতাভ নাথ


	নেতাজি অন্তর্ধান
	দেশত্যাগ না মহানির্গমন,দুর্ঘটনায় মৃত্যু না অন্তর্ধান? নেতাজিকে নিয়ে প্রচলিত গালগল্পের শেষ কোথায়?
	নেতাজিকে নিয়ে প্রচলিত ইতিহাসের অনেককিছুই কল্পকাহিনী। সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে বিদেশে গমন, আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন ও শেষে ‘মৃত্যু’ কে ঘিরে ইতিহাসের, তথ্যের নামে যা চালানো হয়েছে তার শতাংশই কল্পকাহিনী। প্রথমত, সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমন। কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বৃটিশের চোখে ধূলো দিয়ে দেশত্যাগ।
	যা নিয়ে আজও কোনো সর্বমান্য বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। শুধু তাঁর ভাইয়ের ছেলে (ভাতুষ্পুত্র) ডাঃ শিশিরকুমার বসুর ১৯৭৫-এ লিখা ‘মহানিষ্ক্রমণ’ (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা) ও গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ ‘দ্যা গ্রেট এস্কেইপ’ (নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলকাতা) বই দু’টির কাহিনীই গোগ্রাসে গিলেছে বাঙালি তথা নেতাজি অনুরাগীরা। সঙ্গতিহীন তথ্যের জন্য বইদুটি পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে বলে সম্প্রতি এক তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধে তা প্রমাণ করেছেন ডাঃ মধুসূদন পাল। “সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের বিষয়ে শিশির বসুর গ্রন্থের তথ্য মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর” (


	বৃটিশের ভারত ত্যাগের কারণ ভারত ছাড়ো আন্দোলন নয়। আসল কারণ হলেন --- নেতাজি সুভাষচন্দ্র। ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭, ৯০ বছর ব্যাপী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পুনর্লিখন তাই সময়ের দাবি। তেমনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেতাজি বিষয়ে ডক্টরেট স্বনামখ্যাত ডাঃ জয়ন্তচৌধুরীর মতে, জাতীয় কংগ্রেসের ভোলাভাই দেশাই কিংবা আজাদ হিন্দের সদস্য নেতাজির অন্যতম ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ কামলিওয়াল এর কাছে নেতাজির অতিবিশ্বস্ত হবিবুর রহমান একান্তে স্বীকার করেছিলেন, তিনি নেতাজির সৈনিক। তাঁর সুপ্রিম কমান্ডারের নির্দেশে আদেশ পালন করছেন মাত্র। যার অর্থ হচ্ছে, বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে ‘ভেঙে পড়া বিমান’-এর একমাত্র সাক্ষী হবিবুর, নেতাজির বিশ্বাসী হাবিব গোয়েন্দা থেকে তদন্ত কমিশন সবখানেই সাক্ষী হিসেবে ইচ্ছে করেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।
	চতুর্থত, এই ডাঃ জয়ন্ত চৌধুরীরই সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থ, ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে নেতাজী ?’ লেখক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও নেতাজির অবদান রয়েছে। এই কারণেই ইন্দিরা গান্ধীর সরকার গতশতাব্দীর সত্তরের দশকের মুক্তিযুদ্ধের পরই মুক্তিযুদ্ধ ও নেতাজি সম্পর্কিত গোপন ফাইল ও নথিপত্র ধ্বংস করে দেয়। ডঃ চৌধুরীর মতে, মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছিলেন, “নেতাজি বেঁচে রয়েছেন।
	-অমিতাভ নাথ

	গল্প
	গুড মর্নিং
	ওগো এক কাপ  চা দাও  না।    তুমি দাত ব্রাশ কর নি।   হ্যাঁ  মুখ ধোয়া  হয়েছে। দেশলাইটা  কোথায়  পাচ্ছি না।  রান্নার টেবিলের কোনে।         মা দুধ খেতে দাও।  উঠো  খোকন, মুখ ধোও। খোকন সকালের  খাবার খেয়ে নাও। পড়ার টেবিলে যাও।  ওগো দেখেছ  বাহিরের আকাশটা কালো মেঘে ছেয়েছে। হ্যাঁ  এখন প্রচন্ড ঝড় আসবে।  দরজা জানালা বন্ধ  করো। আকাশের চারিধারে বিদ্যুৎ  চমকাচ্ছে। ঝড়ের তান্ডবে জানলা দরজা ভেঙ্গে চুরমার।  আমার খোকন সোনা কোথায়। খোকানখোকন ডাকছে। ঝড়ের তান্ডব ঘর অন্ধকার। খোকন বিছানায় শুয়ে আছে সংঞ্জা হারিয়ে  মা  খুজছে।
	বৈঠক খানাতে খবরের  কাগজ পড়তে পড়তে  ঝড় থেমে গেলো। ওগো এখনও চা হয় নি।  দরজা খুলে তাকিয়ে  দেখছে বিছানায়  শুয়ে আছে  মা ছেলে কারো সাড়া পাচ্ছি না।  খবরের কাগজ  হাতে স্পর্শ করতে ই দেখতে পাই দুজনে সংঞ্জাহীন।  হ্যাপি গুড মর্নিং।  টেবিলে মোবাইল বাজে। রবিন্দ্র সঙ্গীতের গান। খোলো খোলো দ্বার।  বাহিরে  রাখিও না আর।  যতই আসুক ঝড় তুফান,  থামব না আর, থামব না।  বেড়িয়ে যখন পড়েছি দেখব এবার পৃথিবী। দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি।  রাজপথে জনতার ভীর। চিৎকার শুধু মোবাইল  দাও।ক্ষুধার্তের আহার যোগাও। শিশুর মুখে হাসি ফোটাও। আমি ফোন হাতে নিয়ে। মোবাইলের বোতাম টিপে  নাম্বার  লাগিয়ে এম্বুলেন্স ড্রাইভারকে কল করতেছি  সে ফোন  ধরছে না। বার বার  ফোন করার পর, ফোন ধরে বলল  কে বলছেন? আমি


	আমি স্যার বলছি,। হ্যাঁ  স্যার  বলুন।   তোমার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পেছনের দিকে চৌমাথার বাদিকের  মোড়ে দোতলা বাড়ী  । চিনতে পারছত।  হ্যাঁ  স্যার,  আসছি এক্ষুনি। হাসপাতালে  যাবার পথে  রাজপথে জনতার ভিড়, পথে আটকা পড়লাম। পথে  ট্রাফিক জ্যামে।  গাড়ী থেকে নেমে পুলিশ কে অনুরোধ করে বললাম  স্যার দুই জন রোগী হাসপাতালে আমার   যেতেই  হবে।  ছুটলাম  দ্রুত  গতিতে।হাসপাতালে  জরুরী সেবা।  ডাক্তার  বাবু কে দেখা লাম। ডাক্তার বাবু  দুজনকেই ভর্তি করার পর দুজনের চিকিৎসা শুরু  করে।  কিছু ক্ষন পরে  দুজনেই  সংঞ্জা ফিরল।
	একে অন্যে ফিরে  ফিরে তাকায় দু'টি চোখ।  কি  হলো যে ভেবে ব্যাকুল হয়ে গেছে আমার মন।   তাই চোখ দুটি  তাকায়।  দশকের পর দশক আসে যায়  ।কেহ তাকায় কেহ অজানা অচেনা হয়ে যায়। তবু সে রয়ে যায়।  ষাটের দশকে এত প্রেম এত ভালবাসা দিয়ে গেল  চলে। পচিঁশের দশকে এত কথা বলে।  তারি  চোখে কত কিছু  ছবি  আঁকে।  সর্ব  মঙ্গলা মঙ্গলের ডালি সাজিয়ে  ফিরে ফিরে  তাকায়। এত প্রেম  এত ভালবাসার বেদনায় চোখ দুটি  জ্বলসে যায়। হাসপাতালের  বেডে  বসে বসে  ভাবছি। হঠাৎ  কানে ভেসে আসে  কান্নার  শব্দ।, ঘর থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে  বারান্দায় দাঁড়িয়ে  দেখতে  পাই বারান্দার এক কোনে কিছু লোক জোড়ো।  দাড়িয়ে তাকিয়ে ছিলাম  কিছুক্ষন।  কিছুক্ষন  পর লোকটা কাঁদতে কাঁদতে  আসছে।  তখন আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে ভাই ?  সে তখন আমাকে বলল। শুনেন দাদা বলছি আপনাকে , দেখুন  কি  হয়েছে ? শুনুন দাদা  ও  দিদিরা, আমি বলছি  শুনুন  ? আমার  স্ত্রী গর্ভধারিণী অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।  ডাক্তার বাবু বললেন ভর্তি করতে হবে।  ডাক্তার  বাবুর আদেশে  চিকিৎসা  শুরু হয়।  তার পর দিন  বিকেলে আমার  ফোট ফুটে সুন্দর  এক কন্যা সন্তান জন্ম  নিল।  তার  জন্মের সাথে   সাথে  মেয়ের মা অসুস্থ হয়ে যায়।
	-বিশ্বজিৎ দে
	নাটক
	ব্রেখটীয় নাট্যচিন্তা ও বাদল সরকার-এর মিছিল
	-অনিমেষ নাথ


	যুব বিচিত্রা পত্রিকা পরিবারের স্মৃতির পাতায় একনজরে:
	জনসংযোগ আধিকারিক মানবেন্দ্র দেব রায়ের হাতে স্মারক তুলে দেওয়ার দৃশ্য ।
	জনসংযোগ মন্ত্রী পিযুষ হাজারিকার হাতে তুলে দেওয়া স্মারক এর ছবি ।
	পরিবেশ দিবসে সৌজন্যমূলক দৃশ্যে যুব বিচিত্রা পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক সানি রায় ।
	গাছ তুলে দেওয়ার দৃশ্যে ।
	বরাক ভ্যালি মিডিয়া ফোরাম কার্যালয়ে 'যুব বিচিত্রা' পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে তোলা ছবি ।

	যুব বিচিত্রা পত্রিকা পরিবারের স্মৃতির পাতায় একনজরে:
	উত্তর পূর্ব রেলের ভিজিল্যান্স আধিকারিক এস.ওমেশ এর সঙ্গে তোলা ছবি ।
	কাছাড় জেলা জনসংযোগ আধিকারিক দীপা দাস এর হাত থেকে প্রেস ডে-তে উপহার গ্রহণ ।
	ইন্ডিয়ান সুরক্ষা ফোর্স এর পক্ষে ২০২৬ এর প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন এর দৃশ্য ।
	অসম সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিক এর কার্ড জনসংযোগ কর্মীর হাত থেকে গ্রহণ করার দৃশ্য ।

	অন্যান্য কিছু স্মৃতি....
	উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য সুখবর
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	যেকোনো কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন
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